














৪, প্র $() 
'বিজ্ঞাপন। 


বৈদেশিক সত্যতা-আোতে আমাদের সমাজে অনেক বৈদে- 
পিক তাব ও বৈদেশিক রীতি নীতি আছিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। 
পাঠশালার ছেলের! এখন বিদেশের কথা ও বিদেশী লোকের 
জীবন-চরিত পড়িয়াই নীতি শিক্ষা করে। ইহাতে তাহাদের 
কোমল হৃদয়ে স্বদেশ-হিতৈষণা বা! শ্বজাতি-প্রেমের আবির্ভাব 
ধ্ত্বনা। বালককাল হইতে বিদেশের কথা৷ পড়িতে পড়িতে 
পাঠকের হৃদয় এমন বিকৃত হইয়া যায় ষে, স্বদেশের বিষয় এক 
বারও তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করে না। আপনাদের দেশে 
,ষে* অনেক মহৎ ব্যক্তি জম্মিয়াছেন, তাহাদের আত্মত্যাগ, 
তাহাঞ্ছের পরোপকার, তাঁহাদের হিতৈষিতা ষে, অনস্ত কাল 
! জীবলোককে গভীর ভাবের উপদেশ 'দ্বিতেছে, ইহা তাহার 
জয়ে স্থান পায় না। বিদেশী ভাবে বিদেশের কাহিনীতে 
£ জড়িত হইয়া” তিনি সর্ব্বাংশে বৈদেশিক হইয়া পড়েন। স্বদে- 
শের ছুঃখে স্বদেশের বেদনায় তাহার মনে ছঃখ বা বেদনার 
আবির্ভাব হয় না। সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার মধ 
আর্ধা-কীর্তি প্রকাশিত হইল। ইহাতে ক্রমশঃ হিন্দ আর্ধ্য- 
গণের কীর্তি-কলাপের কাহিনী বিবৃত হইবে। অল্প মূল্যে খণ্ডে 
+ খন্ডে ইহা প্রকাশিত হইতে থাঁকিবে। এতন্বারা পাঠকের 
জ্দয়ে যদি অপুযাত্রও স্বক্ষেশহিতৈধিতা ও আত্বাদরের আবি- 
সাব হয়, তাহ! হইলেই ইহার উদদেস্ট সিদ্ধ হইবে 


কলিকাতা |  প্রীরজনীকান্ত গপ্ত। 


লা শাবণ) ১২৯%। 


বিষর। 

কুন্ত ও রায়মল্ল_উভয়েই চিতোরের রাণা!। নির্দয় 
ঘাতকের হস্তে কুস্ত নিহত হইলে রায়মক্স ১৪৭৪ অব্ধে চিতৌ- 
রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১-৯। 

ধীরবালক ও বীররমণী-_-আক্বর শাহ যখন চিতোর 
আক্রমণ করেন, তখন উদয় সিংহ চিতোরের অধিপতি ছিলেন। ূ 
তিনি যুদ্ধবিগ্রহ ভালবাঁমিতেন না। জয়মন্লের হস্তে নগর- 
রক্ষার ভার ছিল; আকৃবর একদা গভীর নিশীখে গোপনে 
জ়য্পকে নিহত করিলে বীরবালক ও বীররমণী যুদ্ধ-ক্ষেত্র 
অবতীর্ণ হন। ১*--১৫। 

বীরধাত্রী--চিতোরের অধিপতি সংগ্রাম সিংহ লোকাত্ত* 
রিত হইলে তদীয় শিশু সস্তান উদর সিংহ যাবত প্রাপ্তবয়স্ক না 
হয়,তাঁবৎ বনবীর নামে এক ব্যক্তির হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার ছিল। 
কিন্ত বনবীর উদয় সিংহকে বধ করিয়া আপনি রাজত্ব করিতে. 
ইচ্ছা করে। বীরধাত্রী ইহা জানিতে গারিয়া আপনার অস" 
ধারণ রাজ-ভক্তির পরিচয় দেয়। ১৫--১৮। 

প্রতাপ সিৎছের বীরত্ব__প্রতাপ সিংহ উদয় সিংহের 
পুজ্র। ইন্থীর সময়ে মোগলের! মিবার অধিকার করিতে নির- 
স্তর চেষ্টাকরে। মহাবীর প্রতাপ সিংহ জন্পভূমির স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্ত ইহাদের সহিত নিরভ্তর যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত 
ছিলেন। ১৮--৩* (মিটি কলেজে পঠিত ) 

আত্মত্যাগ--০-৩৩। 


বীরবাল1---৩৭--৪৪ ॥ 


আর্ধ্কীর্তি। 
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রাজস্থানের মিবার-ভুমি যথার্থ বীরকুল-প্রসবিনী। মিবা- 
রের রাণ! কুন্ত যথার্থ বীরপুরুষ 1 শক্রর রাজ্যে যে কোন প্রকারে 
বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দেওয়াই প্ররুত বীরত্বের লক্ষণ নহে, 
দেশকালপাত্র বিবেচনা ন! করিয়া যেখানে সেখানে তরবারি 
আস্কালন করাও প্রকৃত বীরত্বের পরিচয় নহে, ন্যায় ও ধর্শে 
জলাগ্জলি দিয়া পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের স্বাধীনতা হরণ করাও 
প্রকৃত বীরত্বের চিহ্ন নহে। যখন দেখিব, কোন বলিষ্ঠ ব্যক্ষি 
একটি বলিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া! গোপনে নিরস্ত্র বিপক্ষকে 
সংহার করিতেছে, অসময়ে অতর্কিতভাবে অত্যাচারের - পরা- 
কাষ্ঠা দেখাইয়! সর্বত্র ভয় ও আতঙ্কের রাজ্য বিস্তারে উদ্যত 
হইতেছে, স্তায়ের গ্রভীর উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া অন- 
বরত নর-শোণিত-শ্রোতে চারি দিক রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে, 
তখন আমরা তাহাকে প্রকৃত বীরপুরুষ না বলিয়া পৌঁয়ার বা 
ক্রুর, সাধুজনের এই বিগহির্তি বিশেষণে বিশেধিত করিব। 
প্রকৃত বীরপুক্ুষ কখন এমন হীনতা দেখাইতে অগ্র- 
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সর হন না। তাহার হৃদয় সর্বদা উচ্চভাবে পূর্ণ খাকে। 
তিনি যুদ্ধস্থলে যেমন বীরত্বের পরিচয় দেন, অন্য সময়ে 
তেমনি কোমলতা দেখাইয়৷ সকলকে সম্প্রীত করিতে থাকেন। 
কিছুতেই তীহার সাধনা বিচলিত হয় না, এবং কিছুতেই 
তাহার মহত্ব পার্থিব হীনতার পক্ষে ভূবিয়া যায় না? ঘোরতর 
বিদ্ববিপত্তি উপস্থিত হইলেও» আপনার অতীষ্টমা্ধন জন্য তিনি 
কখনও ন্তাঁয় ও ধর্মের অবমীননা করেন না, প্রকৃত বীরপুরুষ 
অর্কদা সংযতভাবে আপনার পরিশুদ্ধ ধর্ম রক্ষা করিতে তত্পর 
থাকেন। মিবারের রাজপুতগ্রণ এইরূপ বীরপুরুষ ছিলেন। 
ইঙ্থারা ঘে বীরত্ব ও মনস্থিতা দেখাইয়া গিয়াছেন, দুর্দান্ত 
পাঠান, জিগীযু মোগল, বা রাজ্য-লোলুপ ইন্স রেজ-সেনাপতি 
তাহা দেখাইতে পারেন নাই। 'আহাবদ্দীন গোরী চাতুরী 
অবলম্বন না করিলে, বোধ হয় সহসা দৃষদ্বতী নদীর তীরে 
ক্ষজরিয়ের শোণিত-সাগরে ভারতের মৌভাগ্য-রবি ডুবিত না) 
আকবর শাহ গভীর নিশীথে গৌপনে পরাক্রান্ত জয়মল্পকে 
হত্যা না করিলে, বোঁধ হয় চিতোররাজা সহসা মোগলের- 
হস্তগত হইত না, এবং চিতোরের সহত্র সহস্র লাবণ্যবতী 
ললনা অনল-কুণ্ডে গ্রাণত্যাগ করিত না; ল্ড ক্লাইৰ গোপনে 
মিরজাফর ও জগৎশেঠদিগকে আপনার পক্ষে না আনিলে, 
| বোধ হয়, মহসা৷ পলাশীর মৃদ্ধে সমস্ম বাঁন্জালা, বিহার ও. 
উড়িষ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির পদ্ানভ হই না; কাণ্তেন 
নিকল্সন্‌ ও কাণ্তেন লরেন্স, ষড়যন্ত্র না করিলে, বৌধ হয়, 
'সহসা মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজো ব্রি্ইশ-পতাকা। উড়িত 
না। ভারতবর্ষে অনেক বীরপুক্ষষ আপনানের বীরত্ব এইরূপ 
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কলস্ষিত করিয়াছেন। কিন্ত রাজপুতের বীরত্বে কখনও এর 
কলঙ্কের ছায়াপাত হয় নাই। রাজপুত-বীর সর্ধদা অকল- 
স্কিততাবে আপনার অতুল্য বীরত্ব-কীর্তি রক্ষা করিয়াছেন। 

কৃতজ্ঞতা, আত্ম-সম্মান ও বিশ্বস্ততা! রাজপুত-বীরের সমুদয় 
ধর্শের ভিত্তি। এক জন রাজপুতকে জিজ্ঞাসা কর, পৃথিবীর 
অধ্যে সকলের অপেক্ষা গুরুতর পাপকিণ সে তখনি উত্তর 
করিবে যে, পগুণচোর"” ও “সৎচোর” হওয়াই সকলের 
অপেক্ষা গুরুতর পাপ। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির নাম “গুণচোর” 
আর অবিশ্বস্তের নাম “সৎচোর ।” যে গুণচোর ও সৎচোর 
হয়, রাজপুতের মতে সে অনন্ত কাল যম-রাজ্যে অশেষ ষাঁতনা 
ভোঁগ করিয়া থাকে । আমর! মিবারের এইরূপ বীরপুরুষের 
পবিত্র চরিত্রের কথ। বলিব। বীরত্বের ক্র মূর্তি ও মাধুধ্যের 
কমনীয় কাস্তি, কিন্ধপে একাধারে অবস্থিতি করে, তাহা। এই 
কথায় জানা ষ।ইবে। 

প্রথমে রাণা কুস্তের পবিত্র চরিত্রের উদ্জ্বলতার পরিচয় 
দিব। কুত্ত ১৪১৯ খীষ্টাবে মিবারের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। সাহস, পরাক্রম ও শাসন-দক্ষতায় এই ক্ষত্রিয় বীর 
মিবারের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। কুত্ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর 
মিবারের সিংহাসনে থাকিয়া অনেক সৎকার্যের অনুষ্ঠান 
করেন। কিন্ত তিনি চিরকাল শাস্তি ভোগ করিতে পারেন 
নাই। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহাকে একটি পরাক্রীস্ত 
শক্রর সহিত যুদ্ধ করিতে হত্ব। খিল্জীবংশীয় রাজাদ্িগের 
পরান্রম খর্ব হইয়া আমিলে, কয়েকটি সুসলমান-রাজ্য দিল্লীর 
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বালব ও গুজরাট প্রধইন। কু্ত যখন মিবারের সিংহাপন 
গ্রহণ করেন, তখন এই ছুই প্রদেশের অধিপতি বিশেষ পরা- 
ক্রমশালী ছিলেন। ১৪৩০ শ্রীষ্টান্ধে এই ছুই ভূপতি একত্র 
হইয়া বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত মিবার আক্রমণ করেন। 
কুস্ত এক লক্ষ সৈন্য ও চৌদ্দ শত হস্তী লইয়া স্বদেশ-রক্ষায় 
প্রস্তত হন। মালবের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উভয় পক্ষে ঘোরতর 
যুদ্ধ ছয়। এই মহায়ুদ্ধে বিপক্ষদ্িগের পরাজয় হয়, বীরভুষ্সি . 
মিবারের স্বাধীনতা! অটল থাকে। মালবের অধিপতি শেষে 
কুত্তের বন্দী হন। এই সময়ে মহাবীর কুত্তের পবিপ্র চক্িত্রের 
সৌন্দধ্য বিকাশ পায়। কুস্ত পরাজিত শত্রুর প্রতি অসৌজন্ত 


_: দেখাইলেন না। তিনি বীরধর্্ম ও বীরপদ্ধতি অনুসারে যুদ্ধে 


প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বিভ়-লক্ষমীর প্রসাদ লাভের আশায় অতুল 
পরাক্রুমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, শেষে বিজয়ী হইয়া সেই 
বীর-ধরন্ম্ের অবমাননা করিলেন না। কুস্ত প্রকৃত বীরপুরুষের 
ন্যায় পরাজিত ও পদানত শক্রর সম্মান রক্ষ! করিলেন, তাহাকে 
কেবল বন্দীর অবস্থা হইতে যুক্ত করিলেন না, প্রত্যুত অনেক 
ধনসম্পত্তি দিয়া স্বরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। বীরপুরুষের 
চরিত্র এইরূপ মহত্ব ও উদীরতায় পূর্ণ। যখন শিখসেনাঁপতি 
শের সিংহের পরাজর হয়, শিখসদ্দীরগণ যখন ইজরেজ-সেনা- 
গতির হাতে আপনাদের তরবারি দিয়া কহেন;_-"ইক্সরেজদিগের 
অত্যাচার গুচক্ত আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমর! 
আমাদের স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাধ্যমত যুদ্ধ করিয়াছি, 
কখনও আমরা বীরধর্মের অবমাননা করি নাই। কিন্ত এখন 
আমাদের অবস্থাস্তর ঘটিয়াছে। আমাদের সৈন্তগণ যুদ্ধক্ষেত্রে 


রায়মল্প । & 
চিরনিদ্রিত হইয়াছে, আমাদের কামান, আমাদের অস্ত্র সম- 
স্তই হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। আমরা এখন নানা অভাবে 
পড়িয়া! আত্মসমর্পণ করিতেছি। '্সামরা যাহা করিয়াছি, 
তাহার জন্ত কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হই নাই। আমরা আজ যাহা 
করিয়াছি, ক্ষমত। থাকিলে কালও তাহা করিব।” ইন্জরেজ- 
মেনাপতি এই পরাজিত তেজস্বী: বীরগণের সম্মান রক্ষা 
, করিলেন না। সে সময়ে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি পঞ্জাবের 

স্বাধীনতা নষ্ট করিজেন। শিখ-রাজ্যে ত্রিটিশ-পতাকা উড়িল। 

সাহারা আহত হইয়া গুজরাটের যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া রহিয়া- 
ছিল, তাহারা দয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। উনবিংশ 
শতাব্দীর সত্যতা:ত্রোতে বীরত্বের সন্মান ভাঁমিয়া গেল। 
মিবাঁর পঞ্চদশ শতাবীতে আপনার প্ররূত বীরত্ব রক্ষ! 
করিয়াছিল। রাজপুত-বীরের এই: সামান্ত চরিভ্রডণ পৃ 
বীর সমন বীরেত্-সমাজের শিক্ষার বিষ . 


রারমল। 


মিবারের অধিপতি রার়মল্পের চরিত্র দেবভাবে পূর্ণ । এই 
দেবতাব আজ পর্য্যন্ত মিবারের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া রাখি- 
রাছে। যদি স্বার্থত্যাগের কোন মহত উদ্দেশ্য থাকে, বংশের 
পবিত্রতার রক্ষার জন্য যদি কোনরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞা থাকে; প্রকৃত 
বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ যদি হৃদয়ের কৌনরূপ তেজস্থিতা 
থাকে, তাহ! হইলে মিবারের রায়মল্প প্রকৃতপক্ষে এইরূপ মহৎ 
উদ্দেন্ত রক্ষা! করিয়াছেন, এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞা দেখাইয়াছেন, 


ঙ আার্য-কীর্ডি। 


এরধৎ এইরূপ তেক্জ্দিতার বলে আপনার বীরত্বের সম্ান অস্থুর 
রাখিয়াছেন। দিমস্থিনিদ্‌ অদ্থিতীস্র বাগ্মী না হইতে পারেন, 
বান্মীকি অদ্বিতীব্ন কবি বলিয়া খ্যাতি লাত না করিতে পারেন, 
হাউয়ার্ড অদ্ধিতীয় হি্তষী বলিয়া সাধারণের নিকট সন্মানিত 
না হইতে পারেন, কিন্তু রায়মন্ন তেজস্বীদিগের মধ্যে অদ্ধিতীয়। 
রায়মন্ের স্তায় কেহই আপনার লোকাতীত মহাপ্রাণতা! দেখা, 
ইতে.পারেন নাই, এবং রায়মল্পের সভায় কেহই পাপের রাজ্যে 
পুণ্যের আলোক ছড়াইয়া আপনার মহত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ 
হন নাই। জগতের ইতিহাস আজ পর্যস্ত আর কোন স্থলে 
এরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতে অক্ষম রহিয়াছে । রোমের 
করত অপরাধী পুজকে ঘাতকের হাস্তে সমর্পণ করিয়া জগতের, 
সমক্ষে স্বার্থত্যাগ ও ন্যায়-বুদ্ধির মহান্‌ ভাব দেখাইয়াছেন, 
মিবারের রায়মর অপরাধী পু্ন্রর হত্যাকারীকে পুরস্কৃত করিয়া 
ইহা, অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ ভাবের পরিচয় দ্িয়াছেন। 

চারি শত বৎসরের কিছু অধিক-কাল হইল, বীরভূমি রাজ- 
পুতনার একটি লাবপ্যবতী অপূর্ণযুবতী অশ্বারোহণে কোন 
স্থানে ষাইতেছিগেন। অশ্বীরোহিনীর যুদ্ধবেশ ;) এই বেশে 
বালিকা অকুতোভয়ে তীরবেগে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। 
বালিকার মে সময়ের ভীষণ ও মধুর মূর্তি চারি দিকে একটি 
অপূর্ব প্রভার বিকাশ .করিতেছিল। দুর হইতে একটি ক্ষত্রিয় 
হুক এই মোহিনী কান্তি দেখিতে পাইলেন। এই যুবকণ্ অস্বা- 
রূঢ় ও যুদ্ধবেশধারী। মধুরে মধুরে মিলন হইল। অপূর্ব ভীষণ 
ভাবের সহিত তীষণতা মিশিয়া গেল। অস্ারুঢ় যুবক অর্খা- 
রোহিণীর অনুপম লাবপ্যরাশি, ইহার উপর অপর্ধ অখচালনা- 


রায়মল চে 
কৌশল দেখিয়া স্তস্ভিত হইলেন। এই স্থির সৌদামিনী, যুবকের 
হুদ্ধয়ে আশা নিরাশীর তুমুল ঝটিকার হুত্রপাত করিল। যুবক 
ইহার ঘ্বাত গ্রতিখাতে অধীর হইয়া পড়িলেন। পাঠক ! ইহা 
উপন্যাসের ভূমিকা নহে। লীলামরী কল্পনার অপূর্ব কাহিনী . 
নহে ইহা ইতিহাসের কথ|। এই যুবক কে ? মিবারের ক্ষত্রকুল- 
সুর্য মহারাজ রায়মন্সের কনিষ্ঠ পুজ জয়মন্প। আর বিছ্যুৎ-চঞ্চন' 
অস্বের আরোহিণী কে? টোভার অধিপতি রাও স্থরতনের 
কন্যা__তারাবাই। বাগ্লারাওর বংশধর আজ এই যুদ্ধ-বেশ- 
ধারিণী লাবণ্যময়ী ভয়ঙ্করী মূর্তির লাব্ণ্য-সাগরে মগ্ন হইলেন ॥ 
মহারাজাধিরাজ রায়মল্লের পুর তারাবাইর পাণিগ্রহণের 
অভিলাষী হইলেও রাও শুরতন সহসা তাহার আশা ফলবতী 
করিলেন না। বীর-ভূমি রাজপুতন! বাঙ্গালা দেশ নহে। 
ব্াজপুত-বীর বাঙ্গালীর ন্যাপ পাত্র খুঁজিয়৷ বেড়ান না। এখন- 
কার বাঙ্গালীর ন্যায় ধনশালীর জড়পিওবৎ অকর্ণ্য পুত্র বা 
বি, এ এম্‌, এ, উপাধিধারী বিলামী যুবক পাইলেই রাজপুত- 
তীর আহলাদে গলিয়! যায় না। লিল্লা নামে এক জন ছুরস্ত. 
পাঠান রাও সুরতনকে দেশ হইতে বহিক্কত করিয়া টোডা 
অধিকার করিয়াছিল। সুরতন নিফাশিত হইয়া কন্যারত্বের 
ঘহিত মিবাররাজ্যের অন্তর্গত বেদনোরে আসিয়া বাস করিতে- 
ছিলেন। স্থুরতনের প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি বাহুবলে টোভা 
অধিকার করিতে পারিবেন, বিধাতার অপূর্ব সৃপ্টি__তারাবাই 
তাহারই করে জমর্পিত হইবেন। এ প্রতিজ্ঞা রাজপৃতের 
উপযুক্ত। বাহার! বহুন্ধরাকে বীরভোগ্যা বলিয়া উল্লেখ করেন, 
এ প্রতিজা-বাক্য, সেই বীরপুরুষদের সুখেই শোতা৷ পায়॥. 





৮ আর্ধ্য-কীর্তি। 


জয়মন্ত্ রাও সুরতনের ছুহিতা-রত্বের অভিলাধী হইয়া টোড! 
অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। পাঠানের সহিত তীহার 
ঘোরতর ঘুদ্ধ বাধিল। কিন্তু জয়মন্ন হবরতনের কথা রাখিতে 
পারিলেন না। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি ফিরিয়া আজি- 
লেন। পাঁঠানের পরাক্রমে পরাভূত হইলেও রাঁজপুত-কলস্কের 
হ্দয়ে কালিমার সঞ্চার হইল না। শক্রর সপ্মুখে যুদ্ধ-স্ছলে দেহ 
ত্যাগ কর! তিনি কর্তব্যের মধ্যে গণনা করিলেন না। তীহার 
হৃদয়ে তারার মোহিনী মূর্তি জাগিয়াছিল, তিনি পরাজিত হ্‌ই- 
লেও অন্নানতাবে বেদনোরে আসিয়া অবৈধরূপে মেই লাবগ্যময়ী . 
ললনাকে অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। এ অপমান রাও 
স্ুরতন সহিতে পারিলেন না। রাজপুতের হুদয় উত্তেজিত 
হইল। এ উত্তেজনা অমনি অমনি তিরোহিত হইল না। 
রাও স্ুরতন জন্বমল্লকে হত্যা করিনা আপনার বংশের সম্মান 
রক্ষা করিলেন। রা'জপুতের অসি রাজপুত-কলঙ্কের শোঁণিতে 
রঞ্জিত হইল। . 

ক্রমে ম্বারে এ মংবাদ পঁহছিল। ক্রমে মিবারের গৃহে 
গৃহে এ সংবাঁর লইয়া আন্দৌলন হইতে লাগিল । এ ভয়ানক 
অংবাদ মহারাজ রাররমন্কে শুনাইবে কে ? বাপ্লীরাওর বন্তা- 
নের শোণিতে রাও লুরুতনের হস্ত কলস্কিত হইদ্বাছে, তাহাকে 
আজ রক্ষা! করিবে কে? সকলেই ভাবিতে লাগিল, আর সুর- 
তনের পরিত্রাণ নাই। রায়মল্পের সর্বধজ্যেষ্ট পুত্র, কনিষ্ঠ 
সহোদরের পরাক্রমে অজ্ঞাতবার করিতেছিলেন, দ্বিতীয় পুন 
ও দ্বত্যপ্রুক্ত পিতার আদেশে নির্বাসিত হইয়াছিলেন, কেবল 
এক জয়মন্পই পিতার হৃদয়-রঞ্ন ছিলেন। আজ সেই হুদয়- 
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রঞ্জন কুলুম বৃত্তচ্যুত হইল। হায়! আজ নিদাকণ জঞজাকের 
আঘাতে রায় (উ্ধীর হইবেন। তীহাকে সুস্থির করিবে 
কে মির্বারের রাজপুতেরা ইহা ভাবিয়া জিশ্মমাণ হুইল, - 
কথা 'আর দীর্ঘকাল গোপনে রহিল না, মহারাজ বায়মল্লের 
কার্টন গেল। রায়মল্ল ধীরভাবে সমস্ত শুনিলেন, অকস্মাৎ 
তাহার ধীরতার ব্যতিক্রম হইল, অকম্মাৎ তীহার ভ্রযুগল 
.কুঞ্চিত ও নেত্রদ্ব় আরক্ত'হইয়া উঠিল। প্রাণাধিক পুত্রের 
শোচনীয় পরিণামে তিনি কাতর হইলেন না। রায়মন্প অকা- 
. তরে বজুগস্ভীর-স্বরে কহিলেন, “ষঘে কুলাঙ্গার পুজ্র পিতার 
সন্মান এইরপে নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, তাহার এইরপ শাস্তিই 
্রার্থনীয়। সুরতন কুলাঙ্গারকে সয়চিত শান্তি দিয়া ক্ষত্রো- 
চিত কার্ধ্য করিয়াছেন ।* মহারাজ রায়মন ইহা কহিয়া পুন্ত- 
হস্তা রাও সুরগ্ডনকে ক্ষক্রিয়-কুলোচিত পুরস্কার স্বরূপ বেদনোর 
রাজ্য সমর্পণ করিলেন। 

প্রকৃত বীরের চরিত্র এইরূপ উচ্চ ভাবে পূর্ণ। প্রকৃত বীর 
এইবূপ মহাপ্রাণত ও তেজস্বিতায় অলম্ৃত। এই মহাপ্রাণতা 
ও এই তেজস্থিতার সয়চিত সম্মান করিতে পারেন আজ এই 
বিশাল ভারতে এষন কয়টি প্রকৃত কবি বা প্রকৃত প্রতিহাসিক 
আছেন? আর কি চারণগণ অতীন্ত গৌরবের গীতি গাইয়া 
চির-নিদ্রিত ভারতকে জাগাইবে না? 
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১৭৫৬ অন্ধে পরাক্রান্ত মোগল-সআ্াট, আকবর শাহ বখন 
চিতোর নগর আক্রমণ করেন, স্বাধীনতাপ্রিক্স বীরগণ যখন 
গরীয়সী জন্মভূমির জন্য অকাতরে রণভূমির ক্রোডশায়ী হন, 
রাজপুতকুল-গেঁরব জয়মন্ন খন শত্রুর হস্তে নিহত হন, যোড়শ-- 
বর্ষায় পুত্ত যখন অসীম উৎসাহে স্বাধীনতার জ্ব-পতাঁক! উড়া- 
ইস»! শ্রুর সম্মুখে আইসেন, তখন বীরভূমি চিভোরের তিনটি 
বীরাঙ্গনা স্বদেশের জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিষাছিলেন৷ 
কোমল দেহে কঠিন বর্ম পরিয়া, কোমল হস্তে কঠোর জন্্র 
ধরিয়া মোগল-সেনার গতি প্রতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়া- 
ছিলেন। এই ললনাত্রয় শক্র-নিপীড়িত রাজস্থানের প্রন্ৃত 
বীরাননা, স্বাধীনতার জলন্ত মূর্তি, আত্মত্যাগের 
দৃষ্টান্ত । 

পরাক্রান্ত জয়মন্স স্বর্গে গিম্বাছেন। অন্যায় সমরে পুরুষ- 
মিংহ অনন্ত নিদ্রায় অতিভূত হইয়াছেন। বীরভূমি বীরশৃন্য 
হইয়াছে। চিতোর রক্ষা! করিবে কে? হুর্দাস্ত মোগল দ্বারে 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহীকে বাধা দিবে কে? স্বাধীনতার 
লীলাভূমি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেছে, এ ছূর্বহ নিগড় 
ভাঙ্গিৰে কে ? বীরভূমি আজ হতাশ ও হতোদ্যম। এই অমগ্ে 
একটি বীরবালক গরীয়সী জন্মভূমির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্মত 
হুইল। জয্মন্প জন্মের মত চিতোর হইতে বিদায় লইয়াছেন, 
তাহার অভাবে চিতোর শূন্য হইয়াছে; পুত্ত এই শুন্য স্থান 
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পূরণ করিলেন। পুভের বয়স ১৬ বৎসর বয়সে তিনি বালক, 
কিন্তু সাহসে, বিক্রমে ও ক্ষমতায় তিনি ব্ীয়ান্‌ পুরুষ। পুত্ত 
মাতার নিকট বিদায় লইলেন। কর্ম্দেবী আশ্বস্ত হৃদয়ে প্রিয়- 
তম পুত্রকে যুদ্ধ-্থলে যাইতে কহিলেন। পুন্ত প্রিয়তমার 
নিকটে গেলেন, কমলাবতী প্রফু্নহুদয়ে প্রাণাধিক স্বামীকে. 
বিদায় দিলেন) ভগিনী কর্ণব্তী জন্মভূমির রক্ষার নিমিত্ত 
সহোদরকে উত্তেজিত করিলেন। যোড়শবর্ষীয় বালক--চিতো- 
রের অদ্বিতীয় বীর, জন্মের মত বিদায় লইয়া অসীম উৎসাহে 
পবিত্র কার্ধ্য সাধনের জন্য পবিত্র ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। 
মোগল-সেনা ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। আকবর এক 
ভাগের সেনাপতি হইয়াছিলেন। অন্য ভাগ আর এক জন 
বিচক্ষণ যোদ্ধার অধীনে ছিল, দ্বিতীয় দলের সহিত পুত্বের 
ক্ষোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সম্রাট ১কপর দিক হইতে পুডেকে 
বাধা দিবার জন্য আসিতে লাগিলেন? 
বেলা ছুই প্রহ্র। এই সময়ে সহসা আকবরের 'ৈন্য যুদ্ধ- 
স্থলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল; তাহারা পুন্তের দিকে অগ্রসর * 
হইতেছিল, মহসা তাহাদের গতি রোধ হইল । সম্মুখ সন্থীর্ণ 
গিরিবর্; গিরিবন্ম্ের পুরোভাগে ছুই একটি শ্টামল পত্রা- 
চ্ছাদিত বৃক্ষ । এই বৃক্ষের পশ্চাভাগ হইতে গুলির, পর গুলি 
আসিয়া মোগল-সৈন্যের ব্যহ ভেদ করিতে লাগিল। মোগ- 
লেরা স্তস্তিত হইল। এদিকে অনবরত খুলি আসিতে ছিল, 
অনবরত গুলির আঘাতে সৈন্যগণ রণভূমির ক্রৌড়শায়ী হইতে. 
ছিল। আকবর সবিস্ময্বে দেখিলেন, তিনটি বীরান্্না গ্রিরি- 
বন্্ণ আশ্রয় রুরিয়! দণ্ডায়মান হইয়াছে। একটি বর্ষীয়সী,' 


১২ আর্ধ্য-কীর্তি ॥.. 


আর ছুইটি ঈষৎ উদ্ভিন্ন কমলদলের ন্যায় অপূর্ণযুবতী। তিনটিই 
অশ্ে আরুঢ়, তিনটিই ছুর্ডেদ্য কবচে আবৃত এবং তিনটিই 
শ্্রচালনায় হুদক্ষ। মধুরতার সহিত ভীষণতার এইরূপ 
সংমিশ্রণ দেখিয়া আকবরের হৃদয় বিচলিত হইল। এই তিনটি 
বীরাঙ্গনার পরাক্রমে তাহার অসংখ্য সৈন্যের গতি রৌধ হই- 

' ষ্াছে, ইহাদের অব্যর্থ সন্ধানে বহু সৈন্য রণস্থলে দেহত্যাগ 
করিতেছে, ইহা দেখিয়! ভারতের অদ্বিতীয় সয্্রাট ক্ষোভে, 
লজ্জায় অধোবদন হইলেন । 

এ দিকে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল, তূমূল যুদ্ধে কর্মদেবী, 
কমলাব্তী ও কর্ণবতী আপনাদের লোকাঁতীত পরাক্রম . দেখা- 
ইতে লাগিলেন। ষোড়শবর্ায় পুত্ত-_স্সেহের একমাত্র অব- 
লন্বন, প্রবল শত্রুর সহিত একাকী যুদ্ধ করিবে, ইহা কর্মাদেবী 
স্থিরচিত্বে দেখিতে পারেন না; প্রিয়তম স্বামী_পবিত্র প্রেমের 
অদ্বিতীয় আম্পদ, একাকী মোগল-শস্তের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত 
হইবে, এক|কী গরীয়সী ছন্মভূমির জন্য প্রাণ ত্যাগ্গ করিবে, 
ইহা! কমলাবতী প্রাণ থাকিতে সহিতে পারেন না; ভালবাসার 
ও প্রীতির আশ্রয়ভূমি সহোদর পবিত্র কার্যের জন্য দেহ ত্যাগ 
করিবে, ছ্রস্ত শক্র স্বদেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়। লইবে, ইহা 
কর্ণবতী নীরবে দেখিতে পারেন না। পুত্ত মোগলসৈন্টের 
এক ভ্বল আক্রমণ করিয়াছেন; আকবর আর এক দল লইয়া 
পুত্তের বিরুদ্ধে যাইতেছেন ; কর্ম্রদেবী, কমলাবতী ও কর্ণব্তী, 
হঠাৎ এই সৈন্যের গতি রোধ করিলেন, তুচ্ছ প্রাণের মমতা! 
ছাড়িয়া কোমল দেহে কঠিন বর্ম পরিয়া, পবিত্র দেশের পবিভ্র 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত শক্রর ব্যৃহতেদে দণ্ডায়মান হইলেন। 
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এক দিকে যোড়শব্াঁক পৃ, আর এক দিকে তাহার বর্ধীয়সী 
জননী এবং অপূর্ণবয়ঙ্কা প্রণয়িনী ও সহোদরা। চিতোরের. 
বীর্ধা-বহ্ছির এই তিনটি, অহ্যজ্হবল স্কলিঙ্ দিল্লীর অঞ্রাটের 
অসংখ্য সৈত্ত ছারখার করিতে উদ্যত। এ অপূর্ব মৃত্তের 
, অনন্ত মহিসা আজ কে বুঝিবে? ভারত আজ নিস্টর্ব, ভারত 
আজ বারত্ব-রহিত, ভারত আজ জাতীয় জীবন-শৃন্য । : ভারত? 
আজ এ বীরবালক ও বীরাঙ্গনার পবিত্র বীরত্বের পূজা: 
করিবে কি? ূ 
ঝটিকা বহিতে লাগিল। যুহুর্ে মুূর্তে তিনটি বীরাঙ্বনার॥ 
গুলির আঘাতে মোগলটৈম্ত নষ্ট হইতে লাগিল। হুই প্রহর 
হইতে স্ধ্যা পর্যস্ত হুদ্ধ চলিল, বিরাম নাই, বিশাম নাই। 
ছুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পধ্যস্ত বীর্ধযবতী বীরাঙগনাত্রয়. হুর. 
শক্রর গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ইহাদের 
অস্্রচালনায় অনেক গৈম্ত নষ্ট হইল। আকৃবর প্রকৃত, 
বারপুরুষ। তিনি এই তিন বীরাঙ্গনার বীরতে স্তত্িত 
ও মোহিত হইলেন। এই বীরত্বের যথোচিত সন্মান করিতে 
তাহার আগ্রহ জন্সিল। তিনি ঘোষণ! করিলেন, যে এই 
বীরাঙ্গনা! তিনাটিকে জীবিত অবস্থায় ধরিরা আনিতে পারিরে, 
তাহাকে বহু অর্থ পারিতে।ধিক দেওয়া যাইবে । কিন্ত সকলে, 
যুদ্ধে উন্মত্ত, অভ্রাটের এ কথায় কোন ফল হইল না।' 
। যোগলের! জ্ঞানশুন্ত হইস়! যুদ্ধ করিতে লাগিল । তিনটি বীর-. 
রমণী অসীম সাহজে তাহাদের আক্রমণে বাধা ওতে লাগি- 
লেন। সহস! কর্ণবতীর শরীর অবশ হইল, সহসা! কর্ণবতী 
বসতচ্যত কুহুমের ন্তায় ভূতলে টলিয়া পড়িলেন। কর, 
চি 


দেবীর. দৃক্পাত নাই ; প্রাণাধিক ছুহিতাঁকে ভূতলশারিনী 
“দেখিয়া তিনি কাতর হইলেন না,--অকাঁতরে অবিচলিত হাদজে 
তিনি শত্র-পক্ষের উপর গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিলেন; ইহার 
মধ্যে একটি গোলা আপিয়া কমলাবতীর বাম হুন্তে প্রবেশ 
করিল। ভীষণ আঘাতে কমলাবত্ী প্রথম টলিলেন'না? 
স্থিরভাঁবে দীড়াইয়া শত্রুর সৈন্য নষ্ট করিতে ল্মগিলেন। 
মোগলেরা উন্মত্ত, গোলার উপর গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিল । 
যখন কমলাবতী ও কর্ম্দেবী, উভয়েই ভূতলশারিনী হইলেন, 
তখন পুন্ধ অক্সাটের সৈন্ত পরাজয় করিয়া গিরিবস্তের 
নিকট আসিলেন। তাহার জারাধ্যা জননী, প্রিয়তমা প্রণ- 
গিনী ও প্রাণীধিকা সহোদরার দেহ পবিত্র যুদ্ধ-স্থলে বিলুষ্ঠিত 
, হইতেছিল। পুস্ত ইহা! দেখিলেন, দ্বেখিগা ছুরস্ত মোগল- 
দৈন্যের অনেককে নষ্ট করিলেন। এ দিকে কমলাবতী ও 
কর্মদেবীর বাকৃরোধ হইয়া আনিতেছিল। পুত্ত বাহু প্রর্সা- 
রিয়া ইহাদিগকে তুলিয়া লইলেন। কমলাবতী: ধীরভাবে 
প্রাণকান্তের দিকে চাহিলেন, ধীরভারে পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী 
প্রাণেশ্বরের বাহুমূলে মাথা রাখিয়া অনস্ত-নিদ্রায় অভিভূত 
হইলেন। কর্দেবী প্রিয়তম পুত্রকে আবার মুদ্ধ করিতে 
কহিলেন, এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য তাহাদের সহিত 
স্বর্গে আসিতে অনুরোধ করিয়া ইহলোক হইতে অবহৃত হই- 
লেন। পুত্ত মুহূর্তকাল চিন্তা করিলেন। মুহুর্ত মধ্যে ভীষণ, 
“্ছব হর” রবে শক্রমধ্য প্রবেশ করিলেন) বহু ক্ষণ যুচ্ছ 
করিয়া, বছ সৈন্য নষ্ট করিরা। যোড়শবষীয় বীর জনভূমির 
“কুড়ে চিরনিদ্রিত হইলেন। প্ুত্তের দেহ তদীয় প্রণয়িনীর 
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সহিত এক চিতায় দ্ধ করা হইল। কর্মদেবী' ও কর্ণবতীক্ 
দেহ আর এক চিতায় শায়িত হইল। ইহীরা অমর-লোফেট 


গমন করিলেন। ভুঁলোকে ইহাদের অনন্ত কীর্তি অক্ষয় অক্ষরে, 
লেখা রহিল। 


বীর-ধাত্রী। 


মিবারের বীর-ধাত্রীর অপূর্বব কথা অলেঁকিকভাবে পুর্ণ । 
এই. ধাত্রী এক সময়ে আপনার মহাপ্রাণতা ও রাঁজভক্তি 
দেখাইয়া পবিত্র ঈতিহাযের ব্রণীষ হইয়া রহিয়াছে। ও 

রাজপুত-কুলগৌরব পরাক্রান্ত সংগ্রামসিংহ লোকাত্তরিত : 
অইরাছেন। যিনি সাহসে অবিচলিত ও বীরত্বে অতুল্য ছিলেন) 
অক্মাঘাতের আশীটি গৌরবসৃচক চিহ্ন বাহার দেহ অলঙ্কৃত 
করিয়াছিল, যিনি বিধশ্রাঁ যবনদিগের সহিত বুদ ভগপাদ ও 
ছিন্নহস্ত হইয়াও আপনার বীরত্ব-গৌঁরব রক্ষা করিয়াছিলেন; 
তাহার দেহ পঞ্চ ভূতে মিশিয়া গিয়াছে । শত্রুর চক্রান্তজালে, 
পড়িরা পুকুষসিংহ অনজ্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। দ্বিবা- 
রের অত্যুজ্জবল হুষ্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইম্বা গিয়াছে । 
তাহার শিশু সন্তান আজ শক্রর হস্তগত । ভবিষ্যৎ বিপঙ্গে” 
অনভিজ্ঞ ছয় বৎসরের বালক নিশ্চিন্ত মনে আহার পানে পরি". 
তুষ্ট হইতেছে, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে? এ দিকে যে ছুরত্ত, 
শক্র অহার প্রণনাশের চেষ্টা পাইতেছে, সরল অনভিজ্ঞ শিশু : 


১৬ আর্ধ্যকীর্ডি। 


; তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। সংগ্রামপিংহের দাী- 
'পুঞ্র বনবীর যিবারের সিংহাসন অধিকারের আশায় এই . 
কৌমল কোরকটিকে বৃত্তচ্যুত করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ 
করিয়াছে! এই খোর বিপদ হইতে আর পরাক্রান্ত সংগ্রাম- 
সিংহের শিশু ম্তান উদয়সিংহকে রক্ষা করিবে কে £ বাঞা- 
ওর ' পবিত্র বংশ নির্খুল হইবার ৃত্রপাত হইয়াছে, এ 
বংশের আজ উদ্ধার করিবে কে? আজ একটি অলহায় রমণী 
এই ঘোরতর বিপদ হইতে উদয়সিংহকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর 
হইতেছে; অনাথ বালক আজ একটি তেজস্থিনী ধাত্রীর 
আশ্রয়ে থাকিয়া আপনার জীবন রক্ষা ক্রিতেছে। ধাত্রী 
পান্না আজ অশ্রুতপূর্ব স্বার্থত্যাগবলে বাপীরাওর বংশধরকে 
জীবিত রাঁখিতে উদ্যত হইছে । 

কিউপারে পান্না এই দুক্ধর কাধ্য সাধন করিল? কি 
উপায়ে পিভৃহীন সহাপহীন শিশু অক্ষত শরীরে রহিল৭ তাহা 
শুনিলে ভ্দয় অবসন্ন হইম1 পড়ে। রাত্রিকালে উদ্য়সিংহ 
আহার করিয়া নিত রহিয়াছে, এমন সময়ে এক জন ক্ষৌর- 
কার আসিয়! ধাত্রীকে জানাইল, বনবীর উদ্দয়সিংহকে হত্যা 
করিতে আসিতেছে । ধারী ততক্ষণীৎ একটি ফলের চাঙ্গারির 
মধ্যে নিদ্দিত উদযসিংহকে রাখিয়া এবৎ উহার উপরিভাগ 
পত্রা্দিতে টাকিয়া ক্ষৌরকারের হস্তে সমর্পণ করিল। বিশ্বস্ত 
ক্ষৌরকার দেই চাঙ্গারি লইয়া কোন নিরাপদ স্থানে গেল। 
.এমন সময়ে বনবীর অসিহস্তে সেই গৃহে আসিয়! ধাত্রীকে 
,উদয়সিংহের কথা জিজ্ঞীসা করিল । ধাত্রী বাঙ নিষ্পত্তি করিল 
না, লীরবে অধোমুখে স্বীয় নিদ্িত পুজ্রের দিকে অঙ্গুলি প্রসা- 
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রপ করিল। বনবীর উদয়সিংহ বোধে সেই ধাত্রী-পুত্রেরই 
প্রাণ-অংহার করিয়া চলিয়া গেল। এ দিকে রাজবংশীয় কামিনী- 
গণের রোদন-ধ্বনির মধ্যে সেই ধাত্রীপুত্রের অক্যেিক্রিয়! 
সম্পন্ন হইল। ধাত্রী নীরবে অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বীয় শিশু সন্তানের 
প্রেতকৃত্য দেখিয়া ক্ষৌরকারের নিকট গমন করিল। 
এইরূে পান্না অবলীলাক্রমে অসস্কোচে আপনার হৃদয়রগন 
শিশু সন্তানকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া মহারাণ! সংগ্রাম-; 
সিংহের পুত্রের প্রাণ-রক্ষা করিল। থে রমণী চিতোরের জন্ত, 
বাপ্লারাওর বংশরদ্ষণর নিমিত্ত, জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন, 
প্নেহের একমাত্র পুত্তলী নয়নতারা সন্তানকে মৃত্া-মুখে সমর্ণণ 
করে, তাহার স্বার্থত্যাগ কত দূর মহান্‌? যে রমণী জদয়-রঞজন_. 
কুহ্ছমকোরককে বৃত্তচ্যুত দেখিয়া আপনার কর্তব্য, সাধনে 
: বিষুখ না হত, ভাহার হুদয় কত দূর তেজস্বিতার পরিপোষক ? 
আজ এই মহান্‌ স্থার্থত্যাগ ও মহীয়সী তেজস্থিতার গৌরৰ 
বুঝিবে কে? বাঙ্গালী ! তুমি ভীরু । প্রকৃত: তেজস্বিতা আজও 
তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। তুমি আজও প্রকৃত স্ষ্েশ- 
হিতৈফিতাঁর মহান্‌ ভাব বুঝিতে গার নাই। তুমি পান্নাকে 
রাক্ষমী বলিয়! ম্বণী করিতে পার। কিন্ত যথার্থ তেজস্বী ও 
যথার্থ হিতৈষী পুরুষ এই অসামান্য ধান্তীকে আর .এক ভাবে 
চাহিয়া দ্েখিবে। এই অসাধারণ ভাব সাধারণের আযন্ত 
নয়। অপাধারণ লোকেই ইহার গৌরব বুঝিতে সমর্থ। হার! 
আজ ভারতে এইরূপ অসাধারণ লোক কয়টি আছেন? প্রতি- 
ধ্বনি বিষর ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে, কয়টি আছেন? ভারত 
আজ নিজ্জীব ও নিশ্চেষ্ট। ভারত শীত-সঙ্কুচিত বৃদ্ধ অথবা 
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কৃর্থের স্তায় আজ আপনাতে আপনি লুকার়িত! কে ইহার 
উত্তর দিবে? প্রতিক্বনি আবার কহিতেছে, কে ইহার উত্তর 
দিবে? 


প্রতাঁপদিৎহের বীরত্ব। 


আজ ১৬৩ সংবতের ৭ই শ্রাবণ। আজ মিবারের রাজ- 
পুকষগণ “স্বর্গাদপি গরীষূসী” জন্মভূমির জন্য আপনাদের প্রাণ 
দিতে উদতত। সমাট, আকবরের জ্যেষ্ঠ পুল্র সেলিম রাজা . 
'মানসিংহের সহিত মিবার অধিক্কার করিতে আসিয়াছেন। 
বিধন্ছী ববন, পবিত্র হ্র্্যবংশে কলঙ্কের কালিমা দিতে উদ্যত 
হইয়াছে, মিবারের বীরশ্েষ্ঠ প্রতাপসিংহ আজ এই বংশ 
অকলক্কিত রাখিতে উদ্যত। প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীর আজ প্রকৃত 
ক্ষিয়ত্বের গৌরব রক্ষায় কৃতসঙ্কল।. চিরম্মরণীয় হলদিঘাটে 
চৌহান, রাঠোর, ঝালাকুলের বাইশ হাজার রাজপুত বীর 
একর হইন্মাছে, প্রতাপসিত্ছ এই বাইশ হাজার রাজপুতের 
অধিনেতা হইয়া পরাক্রান্ত মোগল-সৈন্যের গতিরোধ করিতে ' 
ঈড়াইয়ানেন। 

হলদিখাটি একটি গিরিবপ্ররণ ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ) 
প্রা সকল দিকেই জমব্ত পল্জত লম্বভাবে দপ্ডারমান রহি- 
ফ্কাছে। এই সান পর্দত, অরণ্য ও ক্ষুদ্র নদীতে সমাবৃত। প্রতপি 
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সিংহ এক গ্িরিবন্ম্ঁ আশ্রয় করিয়া আকবর-তনয়ের সম্মুখীন 
হইয়াছেন। হলদিঘাটের যুদ্ধের দিন, রাজপুত বীরের অনন্ত 
উত্সবের দিন। রাজপুতগণ এই উৎসবে মাতিয়া আপনাদের 
প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল এবং একে একে এই উৎসবে মাতিয়া 
অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। এই উত্সবে মহাবীর 
প্রতাপসিংহ সকলের আগে ছিলেন। ভিনি প্রথমে আম্মের- 
রাজ মানসিংহের দিকে ধাবিত হন। কিন্ত মানসিংহ দিল্লীর 
অসংখ্য সৈন্যের মধ্যে ছিলেন, প্রতাপ সে সৈন্য ভেদ করিতে 
পারিলেন না; মেঘ-গন্ভীর স্করে মানসিংহকে কাপুকষ, রাজপুত- 
কুলাঙ্গার বলিয়া তিরস্কার করিলেন। রাজা মানসিংহ প্রতাপের . 
এ তিরস্কারে কর্ণপাত করিলেন না। ইহার পর যুবরাজ সেলিম 
হস্তীতে আরে?হণ করিয়া যে দিকে যুদ্ধ করিতেছিলেন, প্রতাপ 
সেই দিকে অসি-চালনা করিলেন। এক এক আঘাছ্ে, সেলি- 
মের দেহ-রক্ষকগণ ভূমিশায়ী হইতে লাগিল। হস্তীর মাহত 
প্রাণ ত্যাগ করিল । প্রতাপ নিভাঁক চিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগি- 
'লেন। তিনি তিন বার মোগল-সেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
ছিলেন। তিন বার তাহার জীবন সঙ্গটাপন্ন হইয়াছিল । রাজপুত- 
গণ আপনাদের প্রাণ দিয়া তাহাকে তিন বার এই আসন্ন মৃত্যু 
হইতে রক্ষা করে। রাণার প্রাণরক্ষার জন্য তাহারা আত্মপ্রাণ 
তুচ্ছ বোধ করিরাছিল। কিন্ত প্রতাপসিংহ নিরস্ত হইলেন না । 
তাহার শরীরের এক স্থানে গুলির আঘাত, তিন স্থানে বড়শার 
আঘাত, এবং তিন স্থানে অসির আঘাত লাগিয়াছিল 1. তিনি 
এইরূপে সাত স্থানে আহত হইক্রাছিলেন, তখীপি উন্মত্ত ভাবে 
শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজপৃতগণ আবার তীহার উদ্ধা- 


২০ আর্ধ্যকীর্তি। 
রের চেষ্ট। করিল। কিন্তু তাঁহাদের অনেকে বীর-শষণয় শয়ন 
করিয়াছিল । চৌহান, রাঠোর, ঝালা-কুলের প্রায় সকলেই গরী- 
ধসী জন্মভূমির রক্ষার জন্য অসি হস্তে করিয়া অনন্ত-নিদ্রায় 
অভিভূত হইয়াছিল ; প্রতাপকে উদ্ধার করা এ বার অসাধ্য বোধ 
হইল। 'দৈলবারার বীরমল্ল ইহা দেখিলেন, এবং মুহূর্তমধ্যে 
আপনার সৈন্য লইয়া প্রতাপের দিকে ধাবমান হইলেন । এ বার 
মোগলের ব্যুহ ভেদ হইল। প্রতাপসিহহ রক্ষা পাইলেন। কিন্ত 
বীরমন্ল ফিরিলেন না। প্রভুর জন্য অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া! 
রণভূমির ক্রোড়-শায়ী হইলেন। প্রতাপ বীরমল্লের দিকে চাহিয়া 
হিলেন, “দৈলবারা। আপনার জীবন দিয়া আমার জীবন 
বৃক্ষ করিলেন।” আসন্ন-সৃত্যু দৈলবারা অস্পষ্ট স্গরে উত্তর 
করিলেন, “রাজপুত বীরধর্দ্মথ জানে। বিপত্কালে মহারাণাকে 
ত্যাগ করে না।” মোগল-সৈন্য রাজপুতের বিক্রম দেখিয়া 
প্রশংসা করিতে লাশিল। কিন্ত রাজপুতের জয়লাভ হুইল 
না। মোগল-সৈনা- পঙ্গপালের স্তাষ চারি দিকে ছাইযা। 
পড়িয়াছিল। তাহারা হটিল না। চৌদ্দ হাজার রাজপুতের 
শোণিতে হলদিতাটের ক্ষেত্র রঞ্জিত হইল। প্রতাপ জয়লাভে- 
নিরাশ হইয়া, রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন। 

এইরূপে হলদিখাটের সমরের অবসান হয়, এইরূপে চতুর্দশ 
সহত্র রাজপুত হলদ্দিঘাট রক্ষার্থ অস্লান-বদনে, অসম্থুচিত-চিত্তে 
আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করে। হলদিঘাট পরম পবিত্র 
যুদ্ধ-ক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় ইহা অনস্তকাল নিবদ্ধ 
থাক্ষিবে, অ্রতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় ইহা অনস্ত কাল 
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জাদয়গত শ্রদ্ধার পূজা পাইবেল এবং পবিভ্রতর হইয়া অনস্তকাল- 
অমর-শ্রেণীতে অন্নিবিষ্ট থাকিবেন। 

প্রতাপসিংহ অনুচর-বিহীন হইষা ও নামে নীবর্ণ 
তেজস্তী অশ্ব-আরোহণে রদস্থুল ত্যাগ করেন। এই অশ্ব 
ভ্জেন্দিতায় প্রতাপের গার রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ 
যখন দ্ুই জন মোগল সর্দার প্রভাপের পশ্চাতে ধাবিত হয, 
তখন চৈতক লক্ষ প্রদানে একটি ক্ষুদ্র পার্দত্য সরিৎ পার হইল 
্ীয় প্রহৃকে রক্ষা করে। কিন্ত প্রতাপের ন্যানর চৈতকও বুদ্ধ- 
স্থলে আহত হইয়াছিল। আহত স্বামীকে লইয়া এই আহত' 
বাহন চলিতে লাগিল। অকম্মাৎ প্রতাপ পশ্চাতে অশ্বের পদ- 
ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তীহার্র 
সহোদর ভ্রাতা শন্ত আসিতেছেন। শক্ত প্রভাপের শত্রু, তিনি 
ভ্াতধর্্মে জলাঙগগলি দিয়া মোগলের সহিত মিশিয়াছিলেন। 
প্রতাপ এই ক্ষত্রকুলের কলঙ্ক সহোদরকে দেখিয়া ক্ষোভে ও, 
রোষে অশ্ব স্থির করিলেন। কিন্তু শক্ত কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ' 
করিলেন না। তিনি হলদিঘাটে জোষ্ঠের অক্ধেকিক সাহস 
ও ক্ষমতা দেখিয়াছিলেন, স্বদেশীয়গণের স্বদেশ- হিতৈষিতার 
পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই অপূর্ধ দশ্ঠে তাহার মনে আত্ম. 
গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি এখন আর. ক্ষত্িয়-শোশিভ' 
অপবিত্র না করিয়া সজলনয়নে জ্যেষ্টের পদানত হইলেন 
প্রতাপ সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। বহু দিনের . শত্রুতা অস্তহি় 
হইল। প্রতাপ প্রগাঢ় স্সেহে কনিষ্ঠকে আলিঙ্গন করিলেন।, 
এধন ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়া মিবারের বিলুপ্ত গৌরব উদ্ধার 
করিতে দৃ্প্রতিজ্ঞ হইলেন। এ দিকে পথে চৈতকের প্রা, 





বিয্বোগ হয়। প্রিপ্বতম বাহনের ম্মরণার্থ প্রতাপ এই স্থলে একটি 
মন্দির নির্মীণ করেন। আজ পর্যান্ত এই স্থান “চৈতকৃকা চবু 
“তর” নামে প্রসিদ্ধ আছে। 

১৫৭৬ শ্রীত অন্দের জুলাই মাসে চিরম্মরণীয় হলদিখাট সিব1- 
রের গৌরব-স্বরূপ রাজপৃতগণের শোণি হ-জো তে প্রক্ষালিত হুয়। 
এ দিকে সেলিম বিজয়ী হইস্রা, রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। 
কমলমীর ও উদয়পুর শক্রুর হস্তে পতিত হইল; প্রভাপ সন্তান- 
বর্গের সহিত এক পর্বত হইতে অন্য পর্বতে, এক অরণ্য হইতে 
অন্য অরণ্যে, এক গহ্বর হইতে অন্য গহ্বরে যাইয়া, অনুসরণ- 
কারী মোগলদিগের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে লাগি 
লেন। বৎসরের পর বৎসর আদিতে লাগিল ; তথাপি প্রতাগের 
কষ্টের অবধি রহিল ন!। প্রতি নতন বহসর নতন নৃতন কষ্ট সঞ্চয় 

করিয়া, প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্ত প্রতাপ 
অটল রহিলেন, মোগলের অধ্ধীনতা স্বীকার করিলেন না। ক্রমে 
মিবারের আকাশ অধিক অস্গকারমষ হইতে লাগিল, ক্রুমে পরা-' 

ক্রীস্ত শত্র অনেক স্থানে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিল, 

তথাপি প্রতাপ অটল রহিলেন, বাপ্লারাওর শোনিত কলঙ্কিত 
করিলেন না। এই সময় প্রতাপফিংহ এমন ছ্রবস্থায় পড়িয়া-. 
ভিলেন যে, একদা! বিশ্বাসী ডরিলগণ তাহার পরিবারবর্গকে একটি 
নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া আহার দিবা, াহাদের প্রাণ. রক্ষা 
করে। 

প্রতাপের এইরূপ অগাধারণ স্কার্থত্যাগ ও অশ্রততপূর্ধব কষ্টে 
সদাশয় শত্রুর হদরও আন্রহইল। দিল্লীর প্রধান রাজকর্ম্চারী 
ঈদৃশী দেশ-হিতৈষণীয় বিমোহিত হইব্রা, প্রতাপকে সস্থোধনু 


গ্রতাপ্পসিংহের বীরত্ব হর 


পূর্বক এই ভাবে একটি কবিতা লিবিয়া পাঠাইলেন, “পৃথিবাঁতে 
কিছুই স্থায়ী নহে। ভূমি ও সম্পত্তি অনৃস্ঠ হইবে? কিন্ত মহ 
' লোকের ধর্ম কখনও বিলুপ্ত হইবে লা। প্রতাপ সম্পত্তি: . 
ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্ত কখনও মস্তক' অবনত করেন: 
নাই। হিন্ূস্তানের সমুদয় রাজগণের মধ্যে তিনিই কেবল স্থীক্ক 
বংশের সম্মান রক্ষা করিযাছেন।” প্রতাপ এইরূপে বিধন্মাঁ শক্রুদ 
. রও প্রশংসাভীজন হইয়া, বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন ।: 
প্রাণাধিক বনিতা ও মন্তানদিগের কষ্ট এক এক সমর তাহাকে: 
উন্মন্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি পাঁচ বার খাদ।সামগ্রীর, 
আয়োজন করেন, কিন্ত সুবিধার অভাবে পাঁচ বারই তাহা পরি- 
ত্যাগ করিয়া, পার্ধত্য প্রদেশে পলায়ন্পর হন। একদা তাহার, 
মৃহিষী ও পুশ্রবধূ মলনামক ঘাসের বীজ ছ্বারা কয়েকখানি কুট্টী' 
প্রস্তুত করেন। এই খাদ্যের একাংশ সকলে সেই সময় ভোজন 
করিয়া, অপরাংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেন। প্রতাপ 
একটি ছুহিতা এই অবশিষ্ট রুটাখানি খাইতেছিল, এমন সময়ে 
একটি বন্য বিড়াল তাহার হস্ত হইতে সেই কটী কাড়িয়া 
লয়। বালিকা কীদিয়া উঠে; প্রতাপ অদূরে অন্ধশয়ান থাকিয়া 
আপনার শোচনীয় অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলেন, ছুহিতাি, 
রোদনে চমকিত হইয়া দেখেন, রুটাখানি অপহৃত হইতেছে 
বালিকা ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাদিতেছে। প্রতাপ অয্লানবদনে 
" হলদিতাটে ্বদেশীয়গণের শৌণিত আত দেখিয়াছিলেন,অনাল 
'ন্ষনে স্বদ্বেশীয়দিগকে স্বদেশের সম্মান-রক্ষার্থ আত্মপ্র।গ. উৎস 
কর্ধিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, অক্লান-বদলে রাজপুত বংশে 
. শৌরব-রক্ষার জন্য রণস্থলবর্তিনী করাল সংহার-ফৃ্তিরবিভী 


৪ আর্ধবীর্ড। 
'বিকাত্ দৃক্পাত না করিয়া কহিয়াছিলেন, “এই ভাবে দেহ বিপ- 
জ্রনের জন্যই রাজ্রপুতগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ।” কিন্তু এক্ষণে 
ভিনি স্থিরচিন্তে ভনয়ার কাতরতা। দেখিতে অমর্থ হইলেন ন!। 
স্সেছাম্পদ বালিকীকে কাতর স্বরে কাদিতে দেখিয়া, তাহার হৃদয় 
ব্যথিত হইল, যেন শত শহ কাল ভুজক্গ আসিয়া, সর্বাঙ্গে দংশন 
করিল, প্রতাপ আর যাতনা হিতে পারিলেন না, আপনার কষ্ট 
দূর করিবার জন্য আকবরের নিকট আত্মসমর্পণের অভিপ্রান্ 
জানাইলেন। 4 

প্রভাপের এই অধীনতা-স্থীকারের সংবাদে আকবর নগর 
মধ্যে মহোলাসে উত্দবের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন। 
প্রতাপ আকবরের নিকট যে পত্র পাঠাইলেন, সেই পত্র 
পৃরীরাজ দেখিতে পাইলেন। পুরথ্ীরাজ বিকানেরের অধি- 
পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা । গজাতি-হিনুতা ও স্বজাতি-হিতৈষিতাস্র 
তাহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। ভিন প্রহাপকে শ্রদ্ধা ও ভক্ি করি- 
তেন। প্রতাপ হঠাৎ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনত-মস্তক হইবেন, 
ইহা ভাবিয়া তাহার হৃদয় নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইল। পুর্থীরাজ আর 
কালবিলন্ব না করিয়া, নিদ্লিখিত ভাবে কয়েকটি কবিতা 
রচনা পূর্বক, প্রতাপের নিকট পাঠাইলেন ১ 

'হিস্থদিগের সমস্ত আশা ভরসা হিন্দুজাতির উপরেই নির্ভর 
করিতেছে । রাণী এখন দে সকল পরিত্যাগ করিতেছেন। 
আমাদের সর্দারণের সে বীরত্ব নাই, নাবীগণের সে সতীত্ব 
গৌরব নাই। প্রতাপ না থাকিলে, আকবর সকলকেই এই 
'সমভূমিতে আনয়ন করিতেন! আমাদের জাতির বাজারে 
আকবর এক জন ব্যবসান্ী ; তিনি সকলই কিনিয়াছেন, কেবল 
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উদয়ের তনয়কে কিনিতে পারেন নাই । সকলই হতাশ্বাস হইয়া! 
নৌরোজার বাজারে আপনাদের অপমান দেখিয্মাছেন, কেবল 
হামীরের বংশধরকে আজ পর্যন্ত সে অপমান দেখিতে হয় নাই। 
জগৎ জিজ্ঞাসা করিতেছে, প্রতাপের অবলম্বন কোথায় ? পুরুষত্ব 
ও তরবারিই তাহার অবলম্বন। তিনি এই অবলম্বন-বলেই 
ক্ষত্রিয়ের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। বাঁজারের এই ব্যবসাষী 
কিছু চিরদিন জীবিত থাকিবে না, এক দিন অবশ্ইী ইহলোক 
হইতে অবস্থত হইবে! তখন আমাদের জাতির সকলেই পরি- 
ত্যন্ত ভূমিতে রাজপুত-বীজের বপন জন্য প্রতাপের নিকট উপ- 
স্থিত হইবে। যাহাতে এই বীজ রক্ষা পাইতে পারে, যাহাতে 
ইহার পবিভ্রত। পুনর্ধার অমুজ্বল হইতে পারে, তাহার জন্য 
সকলেই প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে ।” 

পৃর্থীরাজের এই উত্সাহ-বাক্য শত সহঅ রাজপুতের তুল্য ' 
বল-কারক হইল। ইহা! প্রতাপের মুহৃমান দেহে জীবনী শক্তি 
দিল, এবং তাহাকে পুনর্বার স্বদেশের গৌরবকর মহৎ কার্য্য 
সাধনে সমুত্তেজিত করিল। প্রতাপ দিলীশ্বরের নিকট অবনতি 
স্বীকারের সঙ্গল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্ত এই সময়ে বর্ধার 
এপ প্রাহূর্ভাব হইম্বাছিল বে, প্রতাপ কিছুতেই পর্ধত-কন্দরে 
থাকিতে গারিলেন না) মিবার পরিত্যাগ পূর্বক মরুভূমি অতি- 
বাহন করিয়া, মিদ্ধু নদের তটে যাইতে কৃতসপ্কল্ হইলেন। এই 
সক্বপ্প-ছিদ্ধির মানসে তিনি পরিবারবর্গ ও মিবারের কতিপয় 
বিশ্বস্ত রাজপুতের সহিত আরাবলী হইতে নামিয়া, মরুপ্রান্তে 
উপনীত হন। এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী তাহার পুর্বপুক্ুষ- 
গ্রপের সঞ্চিত সমস্ত ধন আনিষ্কা,প্রতাপের নিকট উপস্থিত করেন। 


শু 


২৬ আধ্্য-কীর্তি। 


এই অম্পত্তি এত ছিল যে, উছা ছারা বার বৎসর পঁচিশ হাজার 
ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্বযাহিত হইতে পারিত। কৃতজ্ঞতার এই 
যহৎ দৃষ্টান্ত প্রতাপ পুনর্বার সাহসসহকারে অভীষ্ট মন্ত্র সাধনে 
উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে অনুচরবর্গ একত্র হইল, প্রভাপ 
ইহািপ্রকে লইয়া. আরাবলী অতিক্রম করিলেন। মোগল-সেনা- 
পতি শাহবাজ খা সসৈন্যে দেওয়ীরে ছিলেন, প্রতাপ'প্রবল বেগে 
আসিব মোগল-সৈন্য আক্রমণ করিলেন! দেওয়ীরের যুদ্ধে, 
প্রতাপের জয়লাভ হইল। শাহবাজ খাঁহত হইলেন। ক্র 
কমলহীর «ও উদ্ঘযপুর হুস্তগৃত হইল। ক্রমে চিতোর, আক্গমীঢ ও 
মণুলগড় ব্যতীত সমস্ত বার প্রদেশ প্রতাপের পদ্দান হইয্া 
উঠিল । এই বিজক্ব-বার্তা আকবর.শুনিলেন। পরাক্রান্ত মোগল 
দশ বৎসর, কাল বহু অর্থ ব্যয় ও বহু সৈন্য নষ্ট করিষ্বা, মিবারে 
যে বিজয়-লক্ষ্ী অধিকার করিয়াছিলেন, প্রতাপ সিংহ এক দেও- 
স্বীরের ষুঙ্গে তাঙগা আপনার করায়ত্ত করিলেন। ইহার পর 
মোগল-সৈন্য মিবারে আর উপস্থিত হইল ন!। প্রতাপের বিজয়- 
লক্ষী অটল থকিল। কিন্ত এইরূপ বিজন্নী হইলেও প্রতাপ 
ন্দীবনের শেষ অবস্থার শান্তি লাত করিতে পারেন নাই । 
পর্বতশিখরে : উঠিলেই ভীহার নেত্র চিতোরের ডূর্প্রাচীরের 
দিকে নিপতিত হইত, অমনি তিনি বাতনায় অধীর হইয়া পড়ি. 
তেন। বে চিতোরে বাপ্লারাওর জীবিত-কাল অতিবাহিত হই. 
স্বাছিল, ঘে চিতোরে রাক্গপুত-কুল-গৌরব সমর সিংহ স্বদেশের 
স্াধীনতা রক্ষার্থ দদ্ৃতী নদীর তীরে পর্যীরাজের সহিত দেহ- 
ত্যাগ্গ করিতে সমর-জজ্জায় সত্িত হুইয়্াছিলেন, ঘে চিতোরে 
বাদল, জরমল্র ও পুত্ত পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অস্নানবদনে-_ অক্ুত্ধ- 
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হয়ে আত্মপ্রাণ উত্সর্গ করিয়াছিলেন, আজ সেই চিতোর 
শাশান, আজ সেই চিতোরের প্রাচীর অন্ককার-সমাচ্ছন্্ন ভীষণ 
শৈল-শ্রেণীর স্তায় রহিষ্াছে। প্রতাপ প্রায়ই এইবূপ চিগ্তা-- 
. এইরূগ কল্সনায় অবসন্ন হইতেন, প্রায়ই তরঙ্গের পর রঙ্গের 
. আঘাতে তাহার ভুদয় আলোড়িত হইত । 
এইব্ূপ অন্তর্দাহে প্রতাপ তরুণবয়সেই এ্রহিক জীবনের 
টরম সীমায় উপনীত হইলেন। ছুরত্ত রোগ আসিয়া শীঘ্রই 
তাহার দেহ অধিকার করিল। প্রতাপ ও তাহার সর্দারগণ 
পেশোলা ভুদের তীরে আপনাদের দুর্গতির সমস্ব ঝড় কৃটি হইতে, 
আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যে কুটীর নির্শ্নাণ করিয়াছি- 
লেন, সেই কুটীরেই প্রতাপের জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত 
হয়। প্রতাপ স্বীয় তনয় অমর সিংহের প্রতি আস্থাশৃন্য ছিলেন। 
তিনি জানিতেন, কুমার অমর সিংহ নিরতিশয্র সৌবীন মুখক, 
রাজ্যরক্ষার ক্লেশ কখনই তাহার সহ হইবে না। পুত্রের 
বিলাস-প্রিয়তায় প্রতাপ হৃদয়ে দাকুণ ব্যথা পাইব্রাছিলেন, অন্তিম 
সময়েও এই যাতনা তাহা হইতে অন্তহিত হইল নাঁ। এই 
ছুঃমহ মনোবেদনায় আদন্-মৃত্যু প্রতাপের মুখ হইতে বিকৃত 
স্বর বাহির হইতে লাগিল । এক জন সর্দার এই কষ্ট দেখিয়া 
প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এমন কি কষ্ট হইয়াছে 
ষে, প্রাণবায়ু শীস্তভাবে বাহির হইতে পারিতেছে না। প্রতাপ 
উত্তর করিলেন, “বাহীতে স্বদেশ তুরুকের হস্তগত না৷ হু. 
তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি জানিবার জন্য আমার প্রাণ এখনও 
অতি কষ্টে বিলম্ব করিতেছে ।” পরিশেষে তিনি সুটার লক্ষ্য 
করিয়া কহিলেন, «হয় ত এই কুটীরের পরিবর্তে গ্হুমূল্য প্রাসাদ 


২৮ অার্ধ্য-কীর্তি। 


নির্শিত হইবে, আমরা মিবারের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এন্ড 
কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয় ত তাহা এই কুটারের সঙ্গে সঙ্গেই 
বিলুপ্ত হইবে” সর্দারগণ প্রতাগের এই বাক্যে শপথ করিয়া 
কহিলেন, “ষে পর্ধ্স্ত মিবার স্বাধীন না হইষে, সে পর্যস্ত কোনও 
প্রাসাদ নির্মিত হইবে না।” প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন; নির্বাণো* 
মুখ: প্রদ্দীপের ন্যায় তীহার যুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল। মিবার 
. আপনার হ্বাধীনতা রক্ষা করিবে শুনিয়া, তিনি শাস্ভভাবে ইহু-- 
লোক হইতে 'অবস্ৃত হইলেন। 
এইরূপে ১৫৯৭ হ্ীঃ অকে হদেশ-বৎমল প্রভাপ সিংহের 
পরলোক প্রাপ্তি হইল। যদি মিঘারের থিউকিদিদিস অখবা 
জেনোফন থাকিতেন, তাহা হইলে “গেলপনিসসের সমর”* 
অথবা "দশ সহত্রের প্রত্যাবর্তন” + কখনও এই রাজপুত- 
শ্রেষ্ঠের অবদান অপেক্ষা ইতিহাসে অধিকতর মধুর ভাবে 
বীর্তিত হইত না। অনমনীয় বীরত্ব, অবিচলিত দৃঢ়তা, অঙ্জরত- 





* আ্রীসের ছুইটি নগর-_স্পাটি1 ও এরখিনা। এখিনা পারস্যের সহিত যুদ্ধে 
বিশেষ গৌরবাহ্বিত হইলে, আহার প্রতিবম্বী স্পা? অস্থয়-পরবশ হৃইয় 
সমর-দজ্জার আয়োজন করে! ইহাতে ম্পাট1র সহিত এখিনার তিনটি 
সংগম হয়। ইহাই “পেলপনিসসের যুদ্ধ” বলিয়! বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ গ্রতি- 
হাসিক খিউকিদিদিস এই মহাসমরের সবিশ্তুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 

1 পারস্যের রাজ! দ্বিতীক্ দৃরায়ুদ লোকান্তরগত হইলে, তাহার পু 
অন্তক্ষত্র পিভৃসিহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অর্ক্ষত্রের ভ্রাতা! কাইবুস 
রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য দশ সহত্্ গ্রীকসৈন্যের সাহায্যে সমরে? প্রবৃত্ধ হন। খ্ীঃ 
পৃঃ "১ অন্দে কাইরদ সমরে লিহত হইলে, প্রীক-সেনাপতি জেনোফন 
সাহার দশ মহজ্জ সৈন্যের হিত বিশিই পরাক্রষ ও কোঁপল সহকাবে কবদেশে 


গ্রতাপসিংহের খীরত্ব। ২৯ 
পরব্ঘ অধ্যবসায় সহকারে. প্রতাপ দ্বীরঘগ্াল প্রবলপরাত্রান্ত 
উন্নতাকাজ্র সহায-সম্পন্ন স্রাটের বিকুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন । 
এজন্ত আজ পর্যন্ত প্রতাগ্ন সিংহ প্রত্যেক রাজগুতের জহর 
অথিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজ করিতেছেন । যত দিন স্বস্থোর্ম- 
হিতৈষিত রাজপুতের ,মনে অক্কিত থাকিবে, তত দিন প্রভাঞ' 
সিংহের এই দেব-ভাবের ব্যত্যয় হইবে না। পু 

প্রতাপ ফিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জগ্য, ছুরস্ত -ষবন 
হইতে মাতৃভূমির উদ্ধারার্থ যে সমস্ত মহৎ কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া-' 
ছেন, রাজস্থানের ইতিহাসে তৎসমুদয়ের বিবরণ চিরকাল স্বর্ণা 
ক্ষরে অস্ষিত থাকিবে । শতান্দের পর শতাব্দ অভীত হইয়াছে, 
ম্মাজ পর্যন্ত রাজস্থানের লোকের স্মৃতিতে এই বৃতাত্ত জাজল্য- 

. মান রহিয়াছে। পূর্বপুরুষের এই বৃত্তান্ত বলিবার স্ময় স্বাক- 
পুতের হৃদয়ে অভূতপূর্ব তেজের আবির্ভাব হয়, ধমনী অধ্যে 
রক্তের গতি প্রবল হয় এবং নয়ন-জলে গণ্দেশ প্লাবিত হ্হয়! 
থাকে। বস্ততঃ প্রতাপ সিংহের কাধ্যপরম্পরা রাজন্ছানের 
স্বিতীয় গৌরব ও অদ্বিতীয় মহতের বিষয় । কোন ব্যক্তি রাজ- 
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ও সর্ন্ প্রকার সৌভাগ্য-সম্পত্তির অধি- 
কারী হইয়া, প্রতাপের ন্যায় ছূর্দশাপন্ন হন নাই; কোনও 
ব্যক্তি স্বদেশহিতৈষণায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্বাধীনতারক্ষার্থ বনে বনে 
পর্বতে পর্ধতে বেড়াইয়া প্রতাপের ত্তায় কষ্ট ভোগ করেন 


্ 





প্রীত হল। ইহাই “দশ সহত্রের প্রত্যাবর্তন” বলিয়া ই টনি 


“শ্রীক-সেনাপত্তি ও ইতিহাস-লেখক জেনোফন ইহা দনুপূর্বিক বিবরণ 
িখিয়াছেন। রি 


৩০ আর্ধ্য-কীন্তি। 


নাই। আরাবলী পর্ববতমালার সমস্ত দরী, সমস্ত উপত্যকাই 
প্রতাপ সিংহের গৌরবে উদ্ভাসিত রহিয়াছে। চিরকাল এই 
গৌরব-স্তত্ত উন্নত থাকিয়া, রাজস্থানের মহিমা প্রকাশ করিবে। 
ভারত মহাসাগরের জমগ্র বারিতেও ইহা! নিমগ্ন হইবে না, 
[হিমালয়ের সমগ্র অম্পর্শা শূঙ্গপাতেও ইহা বিচুর্ণ হইবে না। 


আত্মত্যাগ । 


আমরা ধীরে ধীরে মিবারের বীরপুরুষ ও বীর-রমণীর 
তেজস্থিতার জলন্ত দৃষ্টান্ত পাঠকবর্গকে দেখাইয়াছি। জগতের 
ইতিহাসে এরপ তৃষ্টান্ত বিরল। যদি ইতিহাসের দিকে চাহিয়া 
জিজ্ঞাসা করা যায়, পৃথিবীর মধ্যে কোন্‌ জাতি বহু শতাব্দীর 
অত্যাচার অবিচার সহিয়াও আপনাদের সভ্যতা অক্ষত ও 
আপনাদের জাতীয় গৌত্ববের অপ্রাধান্য প্রতিহত রাধিয়াছে ? 
তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই উত্তর পাওয়া যাইবে, মিবারের 
রাজপুতগণই সেই অদ্বিতীয় জাতি। যুদ্ধের পর যুদ্ধে মিবার 
হতসর্বস্ব ও হুতবীর হইয়াছে, অদ্সির পর অসির আঘাতে 
রাজপুতের় দেহ দ্ঘত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, বিজেতার পর 
বিজেতা আসিরা আপনার সংহারিদী শক্তির পরিচয় দিয়াছে, 
কিন্ত মিবার কখনও চিরকাল অবনত থাকে নাই। মানবজাতির 
ইতিহানে কেবল মিবারের রাজপৃতেরাই বহুবিধ অত্যাচার ও 
দৌরাত্ম্য সহিয়্া বিজেতার পদানত হয় নাই এবং বিজেতার 


আত্ম-ত্যাগ। ৩১ 


সহিত মিশিয়া আপনাদের জাতীয় গৌরবে জলাগুলি দেখু 
_নাই। রৌমকগণ ত্রিটন্দ্রিগের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিলে ব্িিটনের| বিজেতার সহিত একবারে মিশিয়া যায়। 
তাহাদের পবিত্র বৃক্ষের সম্মান, তাহাদের পবিত্র বেদীর 
মর্যাদা, তাহাদের পুরোহিত-( ডইড. )-গণের প্রাধান্য সমস্তই 
অতীত সময়ের গর্ভে বিলীন হয়। মিবারের রাজপৃতেরা 
ধখনও এরূপ রূপান্তর পরিগ্রহ করে নাই। তাহারা অনেক 
বার আপনাদের ভূসম্পত্তি হইতে স্বলিত হইয়াছে,_কিন্ত 
কখনও আপনাদের পবিত্র ধর্ম বা পবিত্র আচার ব্যবহার 
হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহাদের অনেক রাজ্য পর-হস্ত-গত 
হইয়াছে, অনেক সৈন্য পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে কীর-শ্রয্যায় শয়ন 
করিয়াছে, অনেক বংশ অনন্ত কাল-সাগরে নিমজ্ডিত হইয়া 
গিয়াছে”_মিবার আপনার ধর্মে জলাগুলি দেয় নাই। এই 
বীরভূমি দীর্ঘকাল প্রবল তরঙ্গের আঘাত সহ করিয়াছে, 
তথাপি আপনার বিমুক্তির জন্য আত্ম-সম্মান বিনষ্ট করে নাই। 
মিবারের বীরপুরুষ ঘোরতর যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, স্বতগ্তা 
রক্ষা ওঁদাসীন্য দেখান নাই; মিবারের বীররমণী সংগ্রাম-স্থলে 
দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, বিজেতার পদানত হন নাই; মিবারের, 
বীরবালক গরীম্বী জন্মভূমির জন্য পবিত্র রণস্থলে অনন্ত নিদ্রায় 
অভিভূত হইয়াছেন, স্বাধীনতায় জলাগুলি দেন নাই; মিবারের 
বীরধাত্রী ন্গেছের অদ্ধিতীত্ব অবলম্বন প্রাণাধিক শিশু পুত্রকে 
নিষ্টর ঘাতকের তরবারির মুখে সমর্পণ করিয়াছেন, প্রভুর 
বংশ রক্ষায় পরাসুখ হয় নাই; মিবারের অধিপতি আপনার 
বদ্বরঞ্জন তনয়ের হত্যাকারীকে পুরস্কৃত করিয়াছেন, ন্যায়ের 


৩২, আধ্্য-কীর্তি। 


পবিভ্র রাজ্যে পাঁপের কালিমা ছড়াইতে উদ্যত হন নাই; 
মিবারের কুলপুরোহিত রাজবংশের মলের. জন্য অগ্নানবদনে 
স্ীয় হস্তে স্বীয় জীবন নষ্ট করিরাছেন, আপনার মহৎ উদ্দেশ্ত 
রক্ষায় কাতর হন নাই। ত্রিটিষ-ভূমি যাহা দেখাইতে পারে 
নাই, জগতের ইতিহাসে মিবার তাহা দেখাইয়াছে। 

কুলপুরোহিতের এই অপূর্ব আত্মত্যাগের কথা অনির্ধব- 
চনীয় মহত্ব পূর্ণ। বদি জগতে কোনরূপ নিঃস্কার্পরতা থাকে, 
তাহা হইলে এই পুরোহিত তাহার জীবন্ত সূর্তি, যদি কোনকপ 
উদার মহান্‌ ভাবের আশ্রত্স-স্থান থাকে, তাহা হইলে তাহা এই 
পুরোহিতের হৃদয় । মিবার' যথার্থ এ আত্ম-ত্যাগ-গরিমার 
লীলা-ভূমি। আর কোন ভূখপ্ত এ অংশে মিবারের সমকক্ষ 
হইতে পারে নাই। নিজের জীবন দিয়া পরের জীবন রক্ষা 
করা নিঃসনদেহ অলৌকিক কাজ । মিবারের পুরোহিত এই 
অলৌকিক কাজ করিরা অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এ 
নশ্বর জগতে, এ জীবলোকের ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিক বিকাশে, 
কাহারও সহিত এই “্দান-বীরের" তুলনা সম্তবে না। 

ষোড়শ শতাকীর শেষভাগে একদা দুইটি ক্ষতিয়মুবক মুগষার, 
'আমোদে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। যুবকছয়ের মধ্যে . আকুতিগ্ত. 
কোনরূপ বৈষম্য নাই । উভয়ের দেহই বীরত্ব-ব্যগ্তক | উভষ্বেই 
সুগঠিত, সুশ্রী ও যৌবন-হলভ তেজক্রিতায় পরিপূর্ণ । এই 
তেজস্বিতার প্রথর দীত্তির সহিত একাটি পূর্ন মাধুর্ধ্ের শীতল 
আলোক উভয্বের বুখমণ্ডলেই বিকাশ পাইতেছিল । যুবক- 
দ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল সাব ছিল। দীর্ঘকাল উদয়েই প্রীতির 
আদান প্রদানে সুখান্তব করিয়াছিলেন। কিন্তু মিবারের 


আত্মত্যাগ । ৩৩ 


মৃগয়া-ভূমিতে হঠাৎ এই সন্ভাবের ব্যতিক্রম হইল, হঠাৎ প্রীতির 
স্থলে বিদ্বেষ স্থান পরিগ্রহ করিল। যুবকদ্বয় কোন অনির্দি 
কারণে উভয্বে উভদ্বের গ্রতিদ্ন্দ্ী হইপ়্া উঠিলেন। এই ছুইটি 
তেজন্বী ক্ত্রিয় বীর, মহারাণা উদর সিংহের পুভ্র। একটির 
নাম প্রতাপ সিংহ, অপরটির নাম শুক্ত। একটি অতুল্য বীরত্ব 
দেখাইয়। এবং চিরকাল স্বাধীনতার উপাসনা করিয়া প্রাতঃ" 
অ্রণীয় হইয়া রহিয়াছেন, অপরটি স্বদেশী স্বজাতির শোণিতে 
আপনার বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিতর্পণ করিয়াছেন। একটি জাতীয় 
গৌরবের জীবন্ত মূর্তি, অপরটি জাতীয় কলঙ্কের আশ্রয়-ভূমি। 
আাজ এই তেজস্বী ভ্রাত্যুগলের মধ্যে বিরোধ ঘটিল। আজ 
ভাই ভাই ঠাই ঠাই হইবার হুত্রপাত হইল। যেবীরত্ব ও 
. তজন্বিত1! একত্র থাকিলে মিবারের গৌরব-সথধ্য উজ্জ্লতর 
হইতে পারিত, হায়! আজ তাহা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইজ্কা 
আপনার বল-ক্ষয় করিল। 
প্রতাপ সিংহ মহারাণ। উদয় সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, হৃতরাৎ 
যিবারের গদি তীহারই হস্তগত হইয়াছিল। উদয় সিংহের 
দ্বিতীয় পুত্র শুক্ত, ভ্রাতার আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেছিলেন। 
তেজস্থিতা ও কঠোরতায় শুক্ত কোন অংশে ন্যুন ছিলেন না। 
একদা একখানি তরবারি প্রস্ত হইয়া আদিলে উহাতে ধার 
আছে কি না, জানিবার জন্য কতকগুলি মোট! স্ৃতা একত্র 
ধরিয়া তরবারির আঘাতে উহ দ্বিখণ্ড করিবার প্রস্তাব হুয়। 
শুক্ত নিকটে ছিলেন, তিনি গম্ভীরভাবে কহিয়া উঠিলেন, 
“যে তরবারি অত্বঃপর .মাংস অস্থি ছেদন করিবে, তা কাটিয়া! 
তাহার পরীক্ষা করা উচিত নহে।” শ্তজ্ঞ ইহা কহিয়াই পূর্বের 


৩৪ “  আর্ধ্য-কীন্তি। 
সায় গল্ভীরভাবে তরবারি লইয়া নিজের অঙ্গুলিভে আবঙ্ষাত- 
করিলেন । আহত স্থান হইতে অনর্গল শোনিত নির্গত হইতে: 
লাগিল। এই সময় শুক্তের বয়স পাঁচ বৎসর । পঞ্চমবর্মীয়? 
শিশু ষে সাহস ও তেজস্থিতা দেখাইয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত 
সে সাহস ও তেজস্বিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্ত 
' জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর ষে বিদ্বেষ জন্িয়াছিল, তাহা +শুক্তের 
হুক্স হইতে দূর হয় নাই। প্রতাপ সিংহও কনিষ্ঠের উপর 
-জাতক্রোধ ছিলেন। কিছুতেই এই বিদ্বেষ ও ক্রোধ তিরোহিতি 
হইল না। কিছুতেই আর পূর্বতন সন্ভাব ও প্রীতি আসিয়া 
উভয়কে একতা-থাত্রে বাধিতে পারিল ন1। ক্রমে এই রিদ্বেষ. 
ও ক্রোধ গাঢ়তর হুইল, ক্রমে উভদ্ধে উভয়ের শোনিতপাতে 
সচেষ্ট হইয়! উঠিলেন। একদা প্রতাপ সিংহ চান্রাকার অস্ত্র 
জ্রীড়া-ভূমিতে অশ্বচাপনা করিতেছিলেন। তাহার হস্তে শাণিত 
বড়শা দীপ্তি পাইতেছিল। তিনি এই ত্রীড়া-ভূমিতে.আশগ্বনার 
অন্ত্রসালনার কৌশলের পরিচয় দ্িতেঠিলেন। এমন সময়ে 
গুক্ত তাহার নিকটবত্তাঁ হইলেন। প্রতাপ গভীর স্বরে কনি- 
্টকে কহিলেন, “আজ এই ক্রীড়া-ভূমিতে ছন্দ-সুদ্ধে আমাদের 
বিবাদের মীমাংসা হইবে, আজ দেখিব, শাণিত বড়শা চালনান্গ 
কাহার অধিক ক্ষমতা আছে।” শুক্ত হঠিলেন না, দ্বন্দ- 
যুদ্ধের জায়োজন হইলে তিনি গভ্তীর-স্বরে বলিলেন, "তুমি কি' 
আরস্ভ করিবে ৭ অবিলদ্ছে উতয্বে বড়শা লইয়া উভয়ের সন্মু 
খীন হইলেন। মিবারের আঁশা-ভরসা-স্থল তেজস্বী বীরুগ্র-. 
লের জীবন আজ সংশয়-দৌলার আরোহণ করিল। ঠিক এই" 
সময উভদ্ধ ভাতার মধ্যে একটি কমনীর মূর্তির- আবির্ভাব 


আত্ম-ত্যাগ। ৩৫ 


হইল 1 সমাগত পুরুষ তেজস্থিতা ও মধুরতা উভয্বেরই আশরয়- 
[স্ল,--উভয়ই তাহার দেহ-লক্্মীকে অধিকতর গ্রৌরবা দ্বিত 
িরিয়াছেল। সাহসী পুরুষ ধীরভাবে বিরাট-পুরষের ন্যাস্র 
খুদ্ধোদ্যত ছুই ভাইর যধ্যস্থলে দাড়াইলেন। এই মাধুষ্যমতর 
তেজন্বী পুরুষ মিবারের পবিত্র কুলের মঙ্গল-বিধাত্রী দেবতা। 
পবিত্র কুল-পুরোহিত আজ ছুই ভাইর হুদ্ধ-নিবারণে উদ্যত, 


আজ ছুই ভাইর মধ্যস্থলে ফীঁড়াইয়া দুইয়ের জীবনপক্ষায়. 


ইতসঙ্কস। পুরোহিত ধীরে গভীর-দ্বরে এই ছুই ভাইকে 
কহিলেন, “এ ভ্রীড়াভূমি, প্রক্ুত ুদ্ধস্থল, নহে। ভাই ভাই 
মু, করা প্রন্কত ক্ষত্রিয়ত্বের লক্ষণ নহে। যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। 
তোমাদের শাণিত বড়শা শক্রর হদরে প্রবিষ্ট হউক, তোমাদের 
তেজস্থী অস্ব,শক্রুর শোনিত-তরঙ্গিণীতে সম্ভতরণ করুক। বংশের 
(সাদা নষ্ট করিও না। যহাপুকুষ্ধ বাগারাওর পবির কুল কল- 
"স্কিত করিতে উদ্যত হইও না। দেখিও, ভ্রাতার শোধিতে যেন 
'ভ্রাতার পবিত্র অস্তের পবিত্রতা নষ্ট না হয়।» কিন্ত পুরোহিতের 
এ কথায় কোন ফল হইল না। বীরুগল উভয়ে উভয়ের জীবন- 
সংহারে সমুখিত হইপেন। শাণিত বড়শা পূর্বের ন্যায় 
[উভয়ের হস্তে দীন্তি পাইতে লাগিল। পবিত্র-কুলের .. হিভার্থী 
[গবিত্রত্বভাৰ পুরোহ্তি ইহা! ফেখিলেন। যুনুর্ভাত্র তাহার 
ছিবুগল কুকিত ও লোচনদ্বয় দপ্তিমত্ হইল, সুহূর্তমাত্র তিনি, 
'কি যেন চিন্তা করিলেন। আর কোন কথা তাহার সুধ, 
হইতে বাহির হইল না। নিয়েষ মধ্যে তিনি ক্ষু তরবারি 
বাহির করিস্বা আপনার বক্ষ্ছেল বিদ্ধ করিলেন । শোৌণিঙ 

আত প্রবাহিত হইল। খ্রিবারের ষঙ্গলবিধারী কুল-দেবতা 


৩৬ আর্ধ্য-কীত্তি। 


যুদ্ধোন্থু ভ্রাতৃমুগলের প্রাণ রক্ষার জন্য অকাতরে অস্লানভাবে' 
আত্মজীবন বিসর্জন করিলেন । 
প্রতাপ সিংহ ও শুক্ত ইহা দেখিয়া স্তত্তিত হইলেন 1 ভীহা- 

দের অঙ্গ অবশ ও হস্ত শিথিল হইয়া পড়িল। পুরোহিতের 
শব তাহাদের মধ্যন্থলে পড়িয়া রহিয়াছিল। তাহার পবিত্র 
শোনিত তাহাদের দেহ স্পর্শ করিয়াছিল। প্রতাপ সিংহ মর্ম 
পীড়ায় কাতর হইলেন। আর তিনি কনিষ্ঠকে অন্তাধাত 
করিলেন না। মহান্‌ আত্মত্যাগের মহান উদ্দেশ্ট সাধিত 
হইল। প্রতাপ হৃস্তোত্তোলন করিয়া . তীব্রস্বরে আপনার 
কনিষ্ঠকে রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে কহিলেন। শুক্ত জ্যেষ্ঠের 
আদেশের নিকট মস্তক অবনত করিলেন, এবং মিধার পরি- 
ত্যাগ পূর্বক মোগল-সম্াট আকবরের অহিত সম্মিলিত হইয়া 
প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই 
বিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃধুগলের মধ্যে আবার প্রণয় স্থাপিত হইতেছিল। 
সেই মিবারের খন্দীপলীতে--হলদীঘাটের গিরিসন্কটে-_ক্বোই 
প্রাভঃম্মরণীয় পুণ্যপুগ্মক়্ মহাতীর্থে শুক্ত জ্যেষ্টের অসামান্য 
সাহস, জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য লোকাতীত পরাক্রম দেখিয়া 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন; যুদ্ধের অবসানে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের পদ্ানত 
হইয়া! ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন; ছুই জন আবার প্রীতি -ভরে 
পরস্পরকে আলিঙ্গন করিপ্বাছিলেন। 


বীরবাল|। 


চতুর্দশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী অনস্ত 
কালের পরিবর্তনশীলতা দেখাইতে বিশ্বসংসারে পদার্পণ করি- 
য়াছে। পরাধীন পরপীড়িত ভারতবর্ষ দুরত্ত তিষুর লঙ্গের 
" আক্রমণে মহাশ্বশীনের আকারে পরিণত হইয়াছে । দিন্নীর 
সম্রাট মহম্মদ তগলক জীবন্মুতের ন্যায় এই মহাশ্বশানের এক 
প্রান্তে পড়িয়া! রহিয়াছেন। তাহার ক্ষমতা, তাহার গ্রভাব 
সমস্তই অন্তর্ধান করিয়াছে । তাহার রাজধানী মহানগরী দিরী 
নিষ্ঠ,র আক্রমণকারীর অশ্রুত-পুর্ব অত্যাচারে শ্রীন্রষ্ট হইয়া 
শোকের, ছুঃখের ও দারিড্রের হুদয়-বিদীরক দৃশ্তঠ বিকাশ করিয়া 
দিতেছে । ভারতের এই দুর্দশার সময়ে বীরভূমি রাঁজন্থান আগপ- 
নার চিরস্তন বীরত্বের গৌরবে উদ্ভাসিত রহিয়াছিল। রাজস্থানের 
বীরবালা আপনার অসাধারণ চরিত্রগুণ এবং অসাধারণ তেজ- 
সবিতা দেখাইয়া পতির উদ্দেশে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। 
বীরভূমির এই তেজস্থিনী বীরবালার নাম কর্মদেবী। 

রাজস্থানে ঘশলমীর নামে একটি জনপদ আছে। এই' 
জনপদ মরুভূমির মধ্যতাগে অবস্থিত। ইহার চারি দিকে বিশাল 
বালুকা-সাগর নিরস্তর ভীষণভাবে পরিপূর্ণ থাকি পথিকের 
হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করিতেছে । প্রকৃতির এই ভীষণ রাজ্যে 
কেবল যশলমীর শ্যামল তরুলতায় পরিশোভিত' হইয়া বাসস্তী 
লক্ষ্মীর মহিমা বাড়াইয়! দিতেছে । পঞ্চদশ শতাবীর প্রারস্তে 
: ষশলমীরের অন্তর্গত পুল নামক ভূখণ্ডে অনঙ্গদেব তবিপভ 


৩৮. - আধ্যকীর্ডি। 


করিতেন। তীহার পুজ্রের নাম সাধু? ভট্টজাতির মধ্যে, 
সাধু সর্ধপ্রধান বীরপুরুষ ছিলেন। তীহার সাহস, তাস. 
ক্ষমতা এবং তাহার বীরত্বের নিকট সকলেই মস্তক অবন্কী" 
করিত। তিনি বিশাল মরুভূমি হইতে সিন্ধু নদের তট পধ্যন্ত 
আপনার প্রতাপ অক্ষু্ণ রাবিয়াছিলেন। তীহীর ভয়ে কেহই 
পার্থবর্তী ভূখণ্ডে আত্ম-প্রাধান্য ঘোষণা করিতে পারিত না): 
পুগল-কুমার এইকূপে ভীষণ মরুভূমির মধ্যে অসীম প্রতাপ ও 
অবিচলিত সাহসের সহিত স্বীয় স্বাধিপত্য বদ্ধমূল রাখিয়া 
ছিলেন। | 
একদা সাধু জনপদ-বিজয়-প্রসঙ্গে কোন ঘুদ্ধত্থল হইতে 
প্রত্যামন্ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বহুসংখ্য অশ্ব, উদ্ ও 
সৈন্যের সহিত অরিস্ত নগরে উপনীত হইলেন। অরিস্ত নগর 
মহিলবংশীয় মানিকরাওর রাজধানী । মাণিকরাও ১১৪৪০ খানি 
গ্রামে আধিপত্য করিতেন । তিনি আদরের সহিত পুগল-কুমা- 
বকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সাধুও প্রযন্রচিত্তে মহিল-রাজের অতিথি 
হইলেন। এই সময়ে তাহার বীরত্ব-মহিম। অধিকতর বন্ধিত 
হইল। সৌন্দধধ্য-ললামী উদ্যান-লতা সুদৃঢ় আরণ্য তরুবরকে 
আশ্রষ় করিতে ইচ্ছা করিল। মহিল-রাজ মাণ্করাওর রা 
কর্দেবী সাধুর খণ-পক্ষপাতিনী হইয়া! উঠিলেন। রাঠোর- 
বংশীয় মন্দৌর-রাঁজকুমার অরণ্যকমলের সহিত মহিল-রাজ- 
কুমারী কর্ধদেবীর বিবাহের সন্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে 
আবদ্ধ হইতে কর্্মদেবীর ইচ্ছা হইল না। পুগল:রাজকুমারের 
তুল বীরত্ব ও সাহসের কাহিনী তীহার কর্ণগোচর হইয়াছিল, 
এখন তিনি সেই বীরবরের বীরত্ব-্যঞ্জক অনির্বচনীয় দৃঢ়" 


ঘীরবালা। : . ৩৯ 


তত পরিচয় পাইলেন॥ বীরবালা এ পবিত্র বীর-কীর্তির অব- 
মীনন! করিলেন না, অরণ্যকমলকে অতিক্রম করিয়া মরুভূমি- 
বিহারী পুরুষসিংহের মি পরিণয়-হত্রে আবদ্ধ হইতে উৎ- 
সুকইইলৈন। 

সাধু এ. প্রস্তাবে অসন্মতি প্রকাশ করিলেন ন!। অরধ্য- 
কমলের ভয়ে তাহার নির্তয় হৃদয়ে কিছুমাত্র আতঙ্কের আবি- 
ভাব হইল না। তিনি আপনার সাহস ও বাঁছবলের উপর 
নির্ভর করিয়া এই লাবণ্যবতী কামিনীকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছ! 
করিলেন। যথাসময্ষবে বিবাহের দিন অবধারিত হইল | যথাসময়ে 
মাণিকরাও স্বীয় রাজধানী অরিস্ত নগরে ছুহিতা-রত্ব সাধুর 
হস্তে সমর্পণ করিলেন। উদ্যান-শোভিনী নবীন-লতা! 
আরণ্য তরুবরকে আশ্রয় করিয়া, তাহার দেহ-লক্ষীর গৌরব 
বাড়াইল? 

এ বিবাহে অরণ্যকমলের হৃদয়ে আঘাত লাণিল। তাহার 
হতাশ হৃদয় হইতে আশার সম্মোহন দৃশ্ঠ অন্তহিত হইল। ষে 
কল্পনা তাহার সম্মুখে ধীরে ধীরে হুখের, শান্তির ও প্রীতির রাজ্য 
বিস্তার করিতেছিল, তাহা অতর্কিতভাবে কোথায় যেন মিশিয়া 
গেল। অরণ্যকমল প্রতিহিংসার কঠোর দংশনে অধীর হই- 
লেন। আশার সম্মোহন দৃশ্টের স্থলে, মোহিনী কল্পনার অনস্ত 
উৎ্মবময় রাজ্যের পরিবর্তে অরণ্যকমল হিংসার তীত্র হলাহল- 
পূর্ণ বিকট মূর্তি দেখিতে লাগিলেন। তিনি 'বৈরনি্ধাতনে 
কৃতমঙ্কপ্প হইলেন ১ প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিছুতেই এ সাধনা! 
হইতে অণুয্াত্রও বিচলিত হইবেন না। যতদিন ক্ষত্রিয়- 
শোদিতের শেম বিন্‌ ধমনীতে বর্তমান থাকিবে, প্রতিজ্ঞা 


৪০ .. আর্ধ্যকীর্তি। 
করিলেন তত দিন প্রতিন্ী সাধুকে নির্জিত ক রিহখ, 
থাকিবেন না। বিধাতার ত্বপূ্ক-্টি অপূর্ণ-বিকশিত ঝট - 
কু্ছম লাভে বঞ্চি হওয়াতে অরণ্যকমণের হতাশ দয় এই 
কালীময় হইয়াছিল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; ছুট সস্কপ্স তাহাকে এইক্গ 
ভয়ঙ্কর ব্রত সাধনে উত্তেজিত করিয়াছিল? আঁধুর ভবিষ্য 
হুখের পথ এইক্কপে কণ্টকিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিগগ। 

.অরিস্ত-রাজ জামাতে যৌতুক স্বরূপ বহুমূল্য মণি মুক্তা, 
বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র, একটি স্র্ণময় বৃষ এবং তেরটি কুমারী দিয়া 
ন্লেহসহকারে বিদ্বায় করিলেন। তিনি জামাতার সঙ্গে চারি 
হাজার মহিল-সৈন্য দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সাধু ইহাতে 
অমত প্রকাশ করিয়া সাত শত মাত্র তটি-সেনা' এবং আপনার 
অসাধারণ সাহদের উপর নির্ভর করিয়াই নবপরিণীতী! প্রণ- 
য়িনীকে নিজ রাজ্যে লইয়া যাইতে প্রস্তত হুইলেন। শেষে 
অরিস্তরাজের বিশেষ অনুরোধে তাহাকে পঞ্চাশ জন মাত্র 
মহিল-সৈন্ সঙ্গে লহীতে হইল। কর্ম্দেবীর ভ্রাতা মেঘরাজ এই 
সৈন্যের অধিনেতার পদে. অধিষ্ঠিত হইলেন। 

সকলে অরিস্ত ন্গর হইতে যাত্রা করিল। সকলে একই 
উত্সব .ও একই আঙ্কাদের শ্রোতে ভামিয়৷ পুগল নগরের 
অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে চন্দননামক স্থানে 
সাধু যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন দূর হুইতে মরুভূমির 
ধূলিরাশি উড়াইয়। এক দল সৈন্য প্রবল বেগে তাহার অভিমুখে 
আসিতে লাগিল। সৈন্যদল দেখিতে দেখিতে ভীষণ মরু- 
প্রান্তর অতিক্রম করিল। দেখিতে দেখিতে মহাদর্পে সাধুর 
বিশ্রাম-ভূমির সন্মুখবর্তা হইল। সাহসী সাধু চাহিয়! দেখি- 






না নী বি বত 


দেখিতে 


দিতে লাগিল। ১৪০৭ খীঃ অকে রাজস্থানের মরুপ্রান্ত 
তি ্ররাও রাজপুত-বালার জন্য 
দলে দলে যুদ্ধ হইল। অবশেষে সাধু অশ্বারূঢ : 
[লা পা এ 





রি ? সাধু বালিকার অপরিষ্কুট সক 
দেহে এইরূপ অসাধারণ তেজন্থিতা ও 
সি এবং ১১:০১ 





বীর সক... 
[লেন। এই ৰাভু প্রিয়তমের পিতাকে দিয়া যেন; 





















ভারতের ইতিহাস ছে ও মুসলমান- রা 
ভারতের ইতিহাস (ইঙ্গ। রা 
পাঠামগ্তরী রঃ 
নীতি-হার চি বং ও চে 
কবিতা-সংগ্রহ টি নতি 
কুমারী কার্পেন্টরের উিবিগচহিত রর +২৮:7148 
_শাহিত্য-মংগ্রহ রি ০*০004৯: 

প্রতি গ্রন্থের ৫০ কাপি একবারে নইলে ত্রেতাদিগকে উপ- 
মুক্ত কমিশন দেওয়া যায়। 


 বেগ্রুল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, খু 
| [জজ চট্টোপাধ্যায়।, 


৯৭ নং কলেজ স্ত্রীট, 
কলিকাতা । 





